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প্রকাশকের কথা 


দেরীতে হলেও মাস্‌ সিঙ্গা-এর পক্ষ থেকে এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে 
আমরা গঁবিত। গ্রাম, নগর, মাঠ. পাথার যেখানেই আমরা এই গানগুলি 
পাঁরবেশন কার, অনুষ্ঠান শেষে অনেকেই আমাদের জিজ্ঞাসা করেন_ আপনাদের 
কোনও বই আছে কি ? যেখানে গানগুলি পাওয়া ষায় । আমাদের সেই নোঁত- 
বাচক উত্তরকে হীতবাচক করার উদ্দেশোই এই গ্রন্থের প্রকাশ । 

গণনাট্য আন্দোলনে ছোটবড় অগ্ণত গীতকার একসময় তাদের গান 
চারাঁদকে ছড়িয়ে দিয়োছলেন । তাদের মধ্যে হেমাঙ্গ বিশ্বাস একজন প্রথম 
সারির ভিষ্ঠ। । 'বগত চল্লিশ দশক থেকে আজ পর্যস্ত তান তার কলম এবং কণ্ঠ 
নিয়ে অস্ান । আর কঠিন প্রজ্ঞায় স্থির । তাই গত চারদশক ধরে তিনি দেশ- 
কাল ও সময়কে কেন্দ্র করে এত গণসংগীত রচনা করেছেন ষা একটি গ্রন্থে 
প্রকাশ কর! সম্ভব নয়। তাই আমর! [িনবাচন করতে বাধা হলাম । 

সংগীত পারবেশনের ক্ষেত্রে তার চিন্তা সবসময় শুধুমাত্র সংগ্রামী জনতাকে 
সামনে রেখেছে । তীর সৃষ্টিশীলত। তাই কখনও অন্যাদকে বাক নেয়াঁন । 

চার দশক ধরে যে শি্পীকে আসাম ও বাংলার জনসাধারণ গণনাটয 
আন্দোলনের প্রথম সারিতে দেখে এসেছেন, শুধু সংগীত রচনাই নয় পাঁদবেশনা- 
তেও তিনি আজও সর্জীব। আজও তান মাস্‌ সিঙ্গার্স-এর সহশিল্পীদের য়ে 
অপসংস্কাতির 'বিরুদ্ধে অক্লান্ত লড়াইয়ে রত। সেই বায়ান শিল্পীর নিবাচিত 
গানগাঁলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা আমাদের প্রাথামক দায় বলে মনে করি । 

চাল্পশের দশকে কাস্তেটারে 'দয়ো জোরে শান্'এ যাঁর সংগীত জীবন শুরু, 
তেভাগ। সংগ্রামের পথ বেয়ে তেলেঙ্গানার পথে “মাউন্টব্যাটন্‌ মঙ্গলকাব্যে' তার 
সংগীত জীবনের সফল পাঁরণাতি। 

পণ্টাশের দশকে তার গানে যেমন দেশাবভাগের যন্ত্রণা অনুভব কার ঠিক 
তেমন সংগ্রামের কঠিন শপথে উদ্দীপিত হয়ে উঠি । ইতিমধ্যে পণ্চাশ দশকের 
শেষভাগে তিনি দীর্থাদদন চীন দেশে কাটিয়ে এসেছেন । গীতিকার [হসেবে তার 
ওপর এর প্রভাব অপরিসীম ৷ 

ষাটের দশকে কল্লোল, তীর, লাল লগ্ন প্রভৃতি বিপ্লবী নাটকে সংগীত 
পাঁরচালক হিসেবে আমর তাকে নতুনভাবে পাই । লাল লগ্ন নাটকের সংগীতে 


বাভন্ন রকম চীনা সুর বাবহার করলেন তিনি । ষা তার শিস্পী জীবনের 
একাঁট উজ্ঘ্বল বিবর্তন । এই সময় ভার পরাক্ষ। নিরাক্ষার একাঁট অসাধারণ ফসল 
হলো 'শঙ্খাচলের গান? । 
স্তর দশকে আমরা তাকে পাই আন্তর্জাতিক শ্রামকশ্রেণী ও প্রগাতিশীল 
“মানুষের বিশ্বাবখ্যাত সংগ্রামী গানের সুর অক্ষুন রেখে বাংলার সার্থক অনুবাদক 
রূপে । মূল চীনা ভাষা থেকে বাংলা ও অসমীয়। ভাষায় সংগীত রূপান্তরের 
1তাঁনই সম্ভবত পাঁথকৃত । 
এই সংকলনে গণ সঙ্গীত ছাড়াও ভিন্ন ধর্মী ও স্বাদের কয়েকটি গান আছে । 
এই গানগুলর বোশিষ্টের জন্যই আমর। এখানে সংযোজিত করেছি । 
অনেকেই বইটি হাতে পেয়ে স্বরালাপর অভাব বোধ করবেন । কিন্তু এত 
গানের সঙ্গে স্বরলাপ যোগ হলে এই গ্রন্থের ঘা মূল্য হবে, ত৷ প্বাভাঁবক ভাবেই 
সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে । তাছাড়া মাস্‌ 'সঙ্গা-এর 
অনেক গানের সুর ইাতিমধ্যেই চারাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়েছে । তাই স্বরালাঁপ 
সংযোজনের পথ আমরা আপাতত পাঁরহার করাঁছ। ইচ্ছ৷। আছে এই গ্ানগুলির 
স্বরাঁলাপ সহ খণ্ডে খণ্ডে কয়েক গ্রন্থ প্রকাশ কণার । 
পারাশষ্টে হেমা বিশ্বাসের গান হাড়। যাঁদের গান দেওয়া হয়েছে 'মাস 
সঙ্গারস এর শল্পীরা আজও অন্তর দয়ে এইসব গান গেয়ে থাকেন। কি্তত 
এসব গানের গীতকারদের কাছে 'গয়ে তাদের গান প্রকাশের অনুমতি আমরা 
[নইীন। তা কিন্তু শ্রন ঝচানে।র জন্য নয়। আমাদের বিশ্বাস শ্রামক ও কৃধক 
শ্রেণাকে কের করে, আন্ত! ৩কত। বোধে উদ্ধদ্ধ হয়ে এসব গ্রান ধারা লিখেছেন 
তারা চান গানখুাল ছাড়ে যাক । 
এই বহাটর শ্রচ্ছদ হেমা 'বশ্বাসেব অনুরাগী বন্ধু সবজনশ্রদ্ধেয় শিল্পী 
দেববুত মুখোপাধায় অত)স্ত উৎসাহের সঙ্গে অসুস্থতা সত্বেও একে দিয়েছেন 
বলে মাস 1সঙ্গাপ তার কাছে চরক ঙজ্ঞ। 
সবেপাঁব এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়তে। সম্ভব হত ন। যাঁদনা কাব কমলেশ 
সেন ও ঝুদ্রক পৃথ্থাশ সাহ। বহীটর গুরুত্ব বুঝে উৎসাহের সঙ্গে এগয়ে ন। 
আসতেন । মাস 'সিঙ্গাম এদের কাছেও কৃতজ্ঞত। পাশে আবদ্ধ । 
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ভেদি অনশন মৃত্যু 

ভোঁদ অনশন মৃত্যু তুষার তুফান 
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চলে মুক্তি সেনাদল ॥ 


আতত্রান্ত এ প্রান্তর গিরদুগগম 
প্ব সীমান্তে ধায় পণ্টন 
প্রাইমোরিয়ার শেষ দুর্গে 
আশ্রয় নিয়েছে দুশমন ॥ 


যুদ্ধলাঞ্চত বিবর্ণ লাল পতাক৷ 
মহাগোরবে উধের্ব উদ্ডীন 
সদ্যাসন্ত রক্তের রঙে 

হলে। সহম্্রগুণ রঙীন ॥ 


চরস্মরণীয় ইতিহাসে সেই. মহাঁদিন 
নাঁখল বিশ্বে সে কাঁহনী প্রচার 
মহাবিক্রমে লাল পণ্টন 

শোষ দুর্গ করে আধিকার ॥ 


নিশ্চিহ হলো শনুসৈন্য 
জাহান্নামে দস্যু বিলীন 
প্রশান্ত সাগর তারে 
শ্রীমক পতাক। উদ্ভীন ॥ 


অনুবাদকাল / ১৯৪৯ 


মহান অক্টোবল বিপ্লবজাত শ্রমিকশ্রেণীব প্রথম বাস্ট্রকে রক্ষার যুদ্ধে লালপল্টনকে প্রাণের 
রসদ যুগিয়েছিল যে কয়টি গান_-তার মধ্যে এটি অন্যতম। গৃহযুদ্ধের সময় সোভিয়েত 
ইউনিয়ন-এব পু্বপ্রাস্তে যুদ্ধরত লালপল্টনের একটি বাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল আলেকজান্্রভ 
একটি লোকগীতির সুরে এই গানটি রচনা! করেন। সেই অবধি পৃথিবীর শ্রমজীবীশ্রেণীর 
প্রাণের ভাগ্ডারে এই গানটি অমূল্য রতু হিসাবে সঞ্চিত আছে। 


রুশর্দেশের কমরেড লেনিন 
অনুবাদ : বিঝু দে সুরারোপ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস 


রুশ দেশের কমরেড লেনিন 
পাথরের কবরে শয়ান 

পাশ দাও কমরেড লোনিন 
আমাকে যে দতে হবে স্থান ॥ 


আইভান আমি চেনা চাষী 
মাটি মাথা দু'প। আমার 
লড়েছি তোমার তরে কমরেড 
কাজসারা হয়েছে এবার ॥ 


আম 1কে। কালো কাফী 
রোদে আখ ন্াটি মুঠি মুঠি 
বেঁচোছি তোমার তরে কমরেড 
আজকে আমার হলো ছুটি ॥ 


চাং আম লোহাশাল থেকে 
সাংহাই-এর পথে ধর্মঘটে 
বিপ্লবের তরে অনাহারে 
লাঁড়, মার, ডাঁর না সংকটে ॥ 


প'নন শতবাধিকীঠে ঘুর সযোঁজত | নূগ্বোরবি 18055001. 01081)95-এর 0011209 
]:৩17119 01 20551 কবি 'প অনুবাদ । 


নট 


পুবদিক লাল 
( তুংফাংহোং) 


প্বাঁদক লাল সূ্ষের আভায় 
[বশ্ের শোঁষতের মন রাঙায় 
সেই সূর্যের নাম মাও সেতুঙ 
হআর হেইয়া_ চিন্তা তার ছড়ায় আগুন ॥ 


মাও সেতুঙ মোদের ন্লাতা 
নয়াীনের রূপকার মহানিমম।তা 
সুখ সাগর হতে পার 

হআর হেইয়ামাও মোদের কর্ণধার ॥ 


কামউানস্ট পাটি আলোর 'ানশান 
বিপ্লবী বিশ্বের দুর্জয় গান 
সাম্রাজাশাহীর আন্তমকাল 

হুআার হেইয়া-মুন্তির উজ্্বল সকাল ॥ 


অনুবাদকাল) ১৯৭১ 


মাও সেতু-এর নেতৃত্বে এতিহাদিক লং মাঠের অস্তে সেন্সি প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে মুক্তি- 
বাহিনী পৌছনোর পব সেখানকার সদ্ঘুক্ত ভূমিদাস লোকশ্ল্লী লিউ উ-যান এই গানটি 
সেই অঞ্চলের লোকগীতির সুবে বচমা করেন। সায়! চীনে বিপ্লব'দের মধো সে সময এ গানটি 
ছড়িয়ে পড়ে। নতুন চীনের এটি একটি প্রিয়তম গান। আনুষ্ঠানিক প্রারস্ত-গীত। উন 
উৎক্ষিপ্ত প্রথম স্পৃটনিকেব মধ্য গেকে এই গানটির সূরই মহাক শে প্রতিপ্বনিত হচ্ছিল। 


আকৌ! বসস্ত বন্ছ বসন্ত তোমার নামে আন্জক 
মাও সেতুঙ-এর মন্হাপ্রয়াণে 


আরে বসন্ত, বহু বসন্ত 
তোমার নামে আসুক, 

তুমি তে৷ সূর্য অস্তাঁবহীন 
চির জাগর্ক ॥ 


ঝড়ের রাতে, ক্ষিপ্ত বাতাসে 
ঢেউ যাঁদ ওঠে-উঠুক 
প্ব দিগন্তে জাগরী নাঁবকের 
দীপ্ত মশাল মুখ । 
চির জাগরুক ॥ 


কারাগারে বন্দীর বন্দনায় 
গভীর অরণ্যে, গেরলার পথচলায় 


আফ্রো-এাঁশয়ায়, লাতিন আমেরিকায় 
দাবানল জ্বলে-জ্বলুক ; 
চলমান তব, ?বজয়ী সেনাদল 
হাতে হাতে বন্দুক । 
চির- জাগরুক ॥ 


এই সমাঁধিতলে 


এই সমাঁধিতলে কত প্রাণপ্রদীপ জ্বলে, 
এই সমাধিতলে 
হাজার মাণিক উজলে | 


মৃত্যু হেথায় মহান হলে। 
জীবন অনুরাগে, 

নিগৃহীত স্বপ্ন হেথায় 
সত্য হয়ে জাগে ॥ 


এই মাটিতে গভীর ক্ষতে 
মৃতরুধির দাগে, 

উঠলে। ফুটে হাজার ফুল 

লালফুলের এই বাগে ॥ 


ঘাতক রাতে আধার-আস 
যাদের বক্ষ হানে 

প্বাচল আজ মুখারত 
তাদের জয়গানে ; 


তুষার ঝড়ে প্রাণের আগুন 
জ্বালিয়ে গেল সবে 

[বশ্থ আজি মেলে সেথায় 
বসন্ত উৎসবে ॥ 


ক্যাপ্টন, রচনাকাল/১৯৫৭ 


পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে ছুটি কমিউনের নাম চিরম্মরণীয়। একটি 
১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউন অন্যুটি ১৯২৭ সালের ক্যান্টন কমিউন। প্রথম কমিউন রুশ 
বিপ্লবের সাফল্যের ও দ্বিতীয় কমিউন চীন বিপ্লবের সাফল্যের পথের নির্দেশ দেয়। ক্যান্টন 
কমিউনকে দমন করতে চিল্লাং কাই শেখ মাকিন, ফরাসী ও বুটিশের সহযোগিতায় সাত 
হাজার কমিউনিস্ট ও তার্দের সহগামীদের হত্যা করে। মুক্তির পর শহীদদের স্মৃতিতে যে 
বিরাট শহীদবেদী ক্যান্টনে গড়া হম্ব তার নাম, হোং-সথয়া-কাং বা 'লালফুলের বেদী? । 
কমিউনের ৩০ বৎসর পৃতি উপলক্ষে ১৯৫৭ সালে এই কমিউনে অংশগ্রহণকারী প্রয়াত ভাইস্‌ 
প্রেসিডেন্ট তং পি-্উ-র সভাপতিত্বে যে অনুষ্ঠান হয়, তাতে আমন্ত্রিত এই গীতিকার তখন এই 
গানটি রচন। করেন । 


ঝঞ্চ। ঝড় মৃত্যু 


ঝঞ্চা ঝড় মৃত্যু ঘিরে আজি চারিদিক 
অন্ধকারের চক্রান্ত কঠিন, 

তবু সংগ্রামে চলে উদ্দাম 'িনভাঁক 
রস্তুপতাকা হাতে উর্ধে উদ্ডীন ॥ 


তাই সমুখপদ ভরে, মজদুর বাহাদুর 
দুঁনয়ার শোষিতের মুন্তুপথে, 

কোরাস বশ্বের মানবতার আ্তম যুদ্ধে 
চলো চলো ভোদি মরু গিরি সমুদ্দুর ॥ 


শোন এ নারী শিশুর ক্ষুধাত ক্রন্দন 
আমর] ক রব শুধু নীরব শ্রোতা 
শতুর শীবরে হানে। হানে প্রহরণ 
হোক না নিহত রণে বন্ধুদ্রাতা ॥ 


যত সাগ্রাজ্যের শিরের মুকুট 
ধৃলিতলে হবে আজ অবনত 
বিশ্বের আধকারী শ্রমজীবী সন্তান 
মানুষের মন্তর দিন আগত ॥ 


অনুবাদকাল / লেনিন শতবাঁষিকী 


এই শহর প্রথমদকে পোলাগ্ডের ওয়ারশ নগরের (তখন রাশিয়।ব অধীন ) শ্রমিকশ্রেণীর 
জাবের বিকৃদ্ধ সশস্ত্র বিদ্রোহ থেকে এ গানটির জম্ম । কশ ভাষায় এ গানের নাম 
“ভার্মাতিস।স্বা৮--ওযারশ নগবের নাম থেকেই। লেনিনের অতিপ্রিয় গানগুলির মধ্যে এটি 
ছিল অন্যতম। মৃত্রার কযেকদিন আগেও এ গানটি ঠাকে গ্ুন্গুন করতে শোন]! গেছে । 


৬ 


জন ব্রাউনের দেহ শুয়ে 


জন ব্রাউনের দেহ শুয়ে সমাধিতলে 
তার আত্ম বাহমান। 

শহীদের জয় জয় গান-- 
শহীদের জয় জর গান-_ 
শহীদের জয় অয় গ্রান_ 

তার আত্মা-বাহমান ॥ 


কোরাস 


[নগ্লে। মুক্তির তরে জন ব্রাউনের আত্মদান 
তার আত্ম। বাহমান ।। 
শহীদের জয়-...""আত্। বাহুমান ॥ 


মহাকাশে তারকার প্রহরারত-- 
(যেথা) জন ব্লাউনের দেহ শায়ত। 
শহীদের জয় "”"*আত্ম। বাহমান ॥ 


আমোরকার গণমনে জাগে অপলক- 
শহীদ জন বাউনের সমাধিফলক ॥ 
শহীদের জয়-”-আত্ম। বাহমান ॥ 


অনুবাদ : ১৯৭২ 


জন ব্রাউন (১৮০০-১৮৫৯) দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ বিপ্লবী, যিনি প্রথম বর্ণ বন্েষের বিরুদ্ধে ₹ৃষ্ণাজ 
নবনারীর অঙ্গে দ্দাডিয়ে প্রাণ আভতি দেন। তিনি ঘাটি থেকে দাস মালিকদের ঘেঁটো- 
গুলিতে সশস্ত্র আক্রমণ করে ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতেন । হাপাস.ফবী নামক স্থানে এই 
রকম একটি সংঘর্ষে তার হটি ছেলে সহ এবু শজন শ্বেতা ও কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গীদের অধিকাংশই 
নিহত হয়। জনব্রাউন আহত অবস্তায় ধর] পড়েন। ১৮1৩ সালের ২রা ডিসেম্বব ভাব 
ফাসি হয। তিনি হযে ওঠেন এক কাহনী। পৃথিবীর বহু ভাষায় গানটি অনৃঃদত হয়েছে। 
এই লোকগীভটি বিশ্বেব প্রগতিণীপ মানুমেব একটি শ্রিয়তম গীত-যান আবেদন চিরন্তন | 


৮ 


আমর। করবো জম 


আমরা করবে৷ জয় 

আমরা করবো জয় 'নশ্চয় 

আহা বুকের গভীর আছে প্রতায় 
আমরা করবে৷ জয় নিশ্চয় ॥ 


আমাদের নেই ভয় (৩) আজ আর 
আহ। বুকের গভীর আছে প্রত্যয়, আমর। করবো জয় [নিশ্চয় ॥ 


আমর। নই একা (৩) আজ আর 

আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয় আমর৷ করবে৷ জয় নিশ্চয় & 
সত্য যে সাথী, (৩) ( মোদের ) 

আছে মুস্তর পথ বক্ষপাতি 

সত্য যে মোদের সাথী | 


অনুবাদকাল / ১৯৬৫ সাল 


আমবা করবো জয় (ড/6 578] 0$1:০0019) সমগ্র আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষনীতির বিরুদ্ধে 
এবং কৃষ্ণা মানুষের নাগরিক অধিকারের দাবিতে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতা্জ মানুষের এতিহা'সিক 
সমাবেশগুলির মধ্যে গানটির জন্ম । মার্টিন লুথার কিং গুলিবিদ্ধ হবার সময় এ গানটি মিছিলে 
সবাই একসাথে গাইছিলেন। কোলকাতায় বিশ্ববিশ্রত মাকিন লোকসংগীত শিল্পী পিট সিগার 
এ গানটি প্রথম প্রচার করেন । 


৮ 


টগবগ ধাবমান অশ্বখুরে , 


টগ্রবগ টগবগ ধাবমান অশ্বখুরে 
প্রান্তরে ধুলি গড়ে-_ 

নীল আকাশে মেঘের পালে 

বুনে হাসের পাল্লা দূরে ॥ 


কোন সে মায়াবী দেশ কিবা তার নাম 
বিস্বায়ে শুধাও তুম 
গিবভরে বলবো তোমায় 
সেযে মোর জন্মভীম ॥ 


মাও সেতুঙ আর কমিউনিস্ট দল 
শোষকেরে করেছে নিমূলি 
মুন্ত ফৌঙ্জের কুচকাওয়াজে 
প্রস্তরে ফটেছে ফল॥ 


অনুবাদকাল / ১৯৭১ 


অন্তর্নঙ্গোলীয় লোকগীতি। মৃল চীন! ভাষ] থেকে অনুবাদ! মুক্তিবাহিন* অন্ত্ঙ্গোলিয়াকে 
মুক্ত করার পর এই গানটি রচিত। 


৯১) 


কল্লোল 


বাজে ক্ষুব্ধ ঈশানী ঝড়ে এ ।বঝাণ 
ইনক্লাবী আহবান-_ 

নিথর জলধিজলে জাগে উতরোল 
বিষ-মন্ছনে ওঠে জীবন হিলে।ল 

কুর বন্ধন ভেঙে ভেঙে তরঙ্গ রঙ্গে ওঠে 
সমুদ্র কল্লোল, উঠিল সমুদ্র কল্লোল ॥ ২ 


[বদ্রোহী জাহাজ জণ্ঠরে 

বয়লারে বয়লারে জ্বলন্ত অঙ্গারে 
আগুনের ফুলাকতে নাবিকের প্রাণে প্রাণে 
জ্বরীলল মশাল 

প্রাণে প্রাণে লিল মশাল ॥ ২ 


সোঁদন ছেচল্লিশের শীতের কুয়াশ। 
ভোদ গোলামীর ঘোর অমানশ। 
চূর্ণ কার কংসের কারাগার 

সচণকত সাইরেনে নব অঙ্গীকার 
আরব সাগ্রবাহী অতলান্তজয়ী 
বোস্বাই বন্দরে বিদ্রোহী "খাইবার" 
ভিড়িল বিদ্রোহী 'খাইবার' ॥॥ ৩ 


হাকে শালি সিং গফুর 

বার শার্দলে সিং গফুর 

কে আছ বাহাদুর 

কামান গজনে 

কামগার ময়দানে 

রাজপথে ব্যারকেডে সশস্ত্র মাদুর 
দাড়ালো সশঙ্স মজদুর ॥ 


দারয়ার ডাকে দল সাড়া মহাভারতের জনত। 
উত্তাল ঢেউ-এ ঢেউ-এ কলোলিত মহানগর কলকাত৷ 
কল্লোলত মহানগর কলকাতা |। ৩ 


নীল সমুদ্র লাল করে গেল 
নাাবকের রন্তবধার। | 

তোমরা কি শুধিবে রম্তের খণ 
অলক্ষ্যে শুধায় তারা ॥। 


দারয়ার ডাকে দিল সাড়া মহাভারতের জনতা 
উত্তল ঢেউ-এ ঢেউ-এ কল্লোলিত মহানগর কলকাতা 
কল্লোলত মহানগর কলকাতা ॥ ৪ 


১৯৬৫ মার্চ থেকে ১৯ ৭ সেপ্টেম্বব পর্বন্ত মিনা 51 থিযেটাবে উৎপল দভ্ রচিত ও পরিচালিত 
ও লিটল থিয়েটাব প্রযোজিত যুগান্তকারী কল্লেংল নাটকের প্রস্তাবনা গীত হিসাবে রাঁচত 


ও নীতি। 


৯৯ 


লঙ্গর ছাড়িয়া নাও-এর দে 


লঙ্গর ছাড়িয়।৷ নাও-এর দে দুঃখী নাইয়। 
বাদাম উড়াইয়৷ নাও-এর দে 

ঢেউ-এর তালে, তালে তালে করতালি দে--কিরে হৈ, হৈ, হৈয়া 
নয়৷ দিনের বইল রে বাও-মরা গাঙে ॥ 


তোর ঘর ভাঙলো, কুল ভাঙিলে৷ ভাসাল অকুলে 
কোন মানুষ-মার! কুস্তীর আইলো সবনাশের খালে-রে 
তোর ঘর ভাঙল, কুল ভাঙল ; 
তোর চক্ষের জলে সাতার পানি, বইলে। বারে বারে 
_কিরে হে, হৈ, হয়া 
খুন দাঁরয়ায় আইলরে ঢল, জীবন জোয়ারে ॥ 


তোর মরণ কিসের, আজ বাচনের বিরাট খেল 
সবহারাদের ঘাটে ঘাটে সবপেয়েছির মেলারে-_ 

আজ বাচনের বিরাট খেলা ; 
তোর ধলা পালে মনপায়রার পাখনা মেলে দে 


কিরে হে, হৈ, হেয়। 
বদর, বদর, বদর, বদর জয়ধবান দে।। 


রচনাকাল ১৯৪৬ 


৯ 


কারাগার বন্দী 


কারাগার বন্দী 

নাহি চায় সঙ্গি 

পাহাড় টলানে। বীরদল 

ভুলি নাই, ভুলি নাই 
আধারের আলোকমল ॥। 


গৃঢ় প্রাচীর অন্তরালে হত্যার আভসৃন্ধি 
নাগিনীদের নিঃশ্বাসে বাতাস [বিষগঞ্ধী 
বুকের খুনে উ্ণ হলো৷ প্রস্তর শীতল ॥। 

পাহাড় টলানে। বারদল || 


দেশে দেশে পরাজিত কুটিল ষড়যন্ত্র 

জনতার পদক্ষেপে শোনে। মুক্তির মন্ত্ 

[সংহদ্বধারের লৌহকপাট 'বিদীর্ণ-অর্গল 
পাহাড় টলানে বীরদল ॥। 


রচনাকাল / ১৯৭৬ 


৩) 


ঘীর্বর বহে ইয়াংসি 


ইয়াংীঁস ও ইয়াংঁস 
ধীরে ধীরে বহে যাও 
কতো বুধির অশ্ুধারা-ঢেউয়ে দোলাও 
তুমি যে অপরাজেয় 
তুমি ষে অপারিমেয় 
ইতিহাস রচে যাও || 


তব পারে পারে যত মৃত্যু, যত অন্যায় 

ডুবে গেলো ভেসে গেলে দুবার খর বন্যায় 

দস্যুর তরী তারে তীরে. যতো ভিড়লো, রণসঙ্জায় 
ডুবে গেলো ভেশে গেলো দুধার খর বন্যায়, 

সে বাঁরগাথা আমারে শোনা ও--আমারে শোনাও ॥| 


মাঁসাঁসাঁপ গঙ্গ। নীল-নদী জলে 
তব ঢেউ উদ্দাম এলে। কল্লোলে, 
ব্রিধার সে মহানদী- 
মুন্তু সাগর মোহনায় ভেসে যায ভেসে যায় 
হেইয়ো৷ হো হেইয়ো হে। 
পালে পালে পতাকা উড়াও । 
পালে পালে পতাক। উড়াও 


রচনাকাল | ১৯৫৯ 


উহ্!ণ থেকে ইয়াংসা নদীব ভাটি প্রে!তে নানাকং যাবার পথে চীনে তৈরী নতুন জাহাজ 
“চয়াং পিং (শান্তির নদী )-এব ডেকে বসে রচিত। 


১৪ 


সাগরযাত্র। নাবিক নির্ভর 
সাগর-যাত্রা নাবিক নির্ভর 
মাটির ফুল ফল মূর্য নিভ€র, 
বাষ-নির্ভর মাঠের ফসল 
মাও সেতুঙ-এর চন্ত। 

বিপ্লবের নিভভ'র । 


জলছাড়৷ থাকে না মাছ 
লতাহীন থাকে না আঙুর 

জনত। আর কমিউনিস্ট দল আভন্ন হদর 
মাও সেতুঙ-এর চিপ্ত। যে অন্তহীন সূর্ষের উদয় ॥ 


এ গানটি “তা হায় ভাং শিং” (9811108 10 016 5625 05061805 ০07 0109 11017731221) 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বিশ্বখাতি লাভ করে। ১৯৭৪ সালে দ্বিতীয়বার চীন ভ্রমণের 
সময় মৌলিক সুরে বাংলাষ অনুদিত। 


১৫ 


৯৬ 


শ্‌ চিল 


সুদূর সমুদ্দূর প্রশান্তের বুকে 

1হরোশিম। দ্বীপের আমি শঙ্খাচল 

আমার দু'ডানায় ঢেউয়ের দোলা 

আমার দু'চোখে নীল শুধু নীল; 

সাগরের জলে সিনানের শেষে প্রবালের 'সাঁড় বেয়ে 
মৎস্যগন্ধা মেয়ে 

ঝিনুক নৃপুরে বুণু ঝুনু ঝুনু 

যেতো সে সাগ্গারিকা 

1ঝাঁলক মালিক নাচিয়ে গলার মুক্তার মালকা । 


পৃবাচলের প্রাঙ্গণে 

সাগরিকার অঙ্গনে 

[দগবধূরা খেলেরে_ 

সমুদ্রাহল্োলে তার দোলে হৃদয় দোলে 
শঙ্খাঁচলের সঙ্গীতে তার স্বপন দুয়ার খোলে 
দারুচিনি বনের পাখায় সোহাগ চামর দোলে 
দোলে হৃদয় দোলে. । 


হঠাৎ সৌদন শুভ্রশরৎ সকালে 

মায়াবী রোদের রূপালী ঝালর ছিন্ন ভিন্ন কবে 

কোন 'বিষান্ত বাসুকীর ফণ৷ 'দগন্ত দিল ঢেকে । 

প্রলয়ংকর নিঃশ্বাসে তার ধ্বংস ছড়াল দিকৃবিদিক 

আণাঁবক সে, দানাবক সে মৃতু।-মৃত। নেচে 
ংস-নৃত্য নেচে । 

দারুণ আগুন দহনজ্বালায় দগ্ধ ভাম্মভূতা__ 

প্রশান্তদ্রীহতা ৷ 


প্রশান্তদ্রঁহিত।, মরাময়৷ মিতা কোথা সাগারকা গো 

বাতাসে ঝুঁরছে বাদল 'ঝিরঝির আকাশে ঝুরিছে তারা 
দগ্‌বধূর। গুমার গুমার কাদিছে সঙ্গীহার। 

বেলাভাম বুকে আছাড় ঢেউ কাদে, কোথা সাগাঁরকা গো । 


আমার এ অঙ্গীকার, আমার এ অঙ্গীকার 
আক্রান্তপ্রশান্তের অশাস্তাবিহঙ্গ দুরস্তদ্রনিবার । 

ঝড়ের নিশানা আমার দু'ডানা চির উদ্ডীন, অক্রাস্ত 
প্রশান্ত হতে অতলাস্ত 

প্রাতিরোধ, প্রতিশোধ; চিরক্ষমাহীন চিরক্ষমাহীন । 
আমার শাঁস্তগানে বিদ্রোহবান আনে 

আফ্লোএীশিয়৷ আমোরিকার় 

আমার ডানায় তোলে আঁধয়া আকাশতলে 

ঝনন ঝনন মরুঝঞ্ধা। সাহারায়, 

নদনদী প্রান্তরে অরণ্য অস্তরে-পাহাড় গহবরে 

রক্তে আদায় করি রন্তের খণ 

আমিই ভয়েখামন আমই [ভয়েখমিন আমি ভিয়েতামন । 


রচনাকাল/১৯১৬৪ 


তথ 


ফুলগুলি কোথায় গেল 


ফুলগুলি কোথায় গেল 

কতাঁদন কেটে গেল 
ফুলগুল কোথায় গেল 

কতাদন হলে৷ । 
ফুলগুলি কোথায় গেল 

ফুলকুমারী ছিড়ে নিল 

আর কবে বুঝবে বলো 
তার। বুঝিবে বলো ॥ 


কুমারীর। কোথা গেল 
কত ধঙ্গন কেটে গেল 
কুমারীর। কোথা গেল 
কত দন হল। 
কুমারীরা কোথা গেল 
সোনকের সাথী হলো 
আর কবে বুঝিবে বলে। 
তারা বুঝিবে বলো ॥ 


সৈৌনিকের। কোথ। গেল 
কত দন কেটে গেল 
সোনিকেরা কোথা গেল 
কতাঁদন হলো-- 
সোঁনকেরা কোথ গেল 
সমাধি ছায়৷ তলে 
আর কবে বুঝিবে বলে। 
তার! বুঝিবে বলো ॥ 


সমাধি কোথায় গেল 

কতাঁদন কেটে গেল 
সমাধি কোথায় গেল 

কতাঁদন হলো৷ । 


সমাধি কোণায় গেলো 

, ঝরাফুলে ঢেকে দজ 
আর কবে বুদিচর রর 
তায বুখিবে বলো & 


অনুবাদকাল | ১৯৬৫ 
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ভারতের হিমালয়ের এক শিশু দেবদার 


ভারতের হিমালয়ের এক শিশু দেবদারু 
মহাচীনের থাইহাং পাহাড়ে হয়েছে সে মহীরুহ 
আহা, কী মহান মহীরুহ ॥ 
মুন্তি ফৌজের রন্তধারায় হয়েছে সিণিত 
মহাচীনের মহাজনতার মমতায় লালিত 
হয়েছে অহরহ । 
আহা, কী মহান মহীরুহ ॥ 


শনুবোমায় ঝঞ্চা তুষারে অনাহারে অহিশ 
সংগ্রাম ও সেবার একটি নাম দ্বারকানাথ কোর্টনিস্‌ ; 
আন্তর্জাঁতিকতার রসে সে মহীরুহ অমর 
চীন ভারতের মাটির গভীরে মেলেছে [শিকড় 
তারই ছায়ায় দু'দেশের প্রাণ, িলেছে প্রতাহ_ 
আহা, কী মহান মহারুহ ॥ 


১৯৭৪ এর গ্রীষ্মে শিজিয়াঢুয়ানে ছাঃ কোটনিসের সমাধিতে পৃদ্পতব্ষ হাপহ করা পণ 
এই গানটির রচন] আরম্ভ হয়। উত্তর চীনের আইহাং পাহাড় ছিল অউম ডট ঘাহিষীন 
প্রধান খাটি । সেখানে কর্মরত অবস্থার ডাঃ কোনিসের স্বত হব। 


১৪ 


মহানগরীর রাজপথে যত রক্তের স্বাক্ষর 


ভুলবে না, ভুলবে না, ভুলবে না_ 
মহানগরীর রাজপথে যত রন্তের স্বাক্ষর, 
অগ্নিশিখায় আঁঙ্কত হলে লক্ষ বুকের 'পর 
আমর। ভুলবে না ॥ 


হাতে শহীদের সমাধি ফলক 

ললাটে পরেছি রন্তুতিলক, 

_রন্তের ধণ রন্তে শুধবো শপথ ভয়ঙ্কর 
ভুলবো না, ভুলবে না, ভুলবো না- ॥ 


উৎপাড়তের ক্রুন্দনরোল 

বৃভুক্ষিতের অশ্রুজল, 

পুজিত হয়ে এনেছে এবার কালবোশেখীর ঝড় 
কাল বোশেখীর ঝড়-_; 


আহত বক্ষে গজজে ক্রোধ 

চাই প্রাতরোধ ; চাই প্রাতিশোধ, 

রন্তের রাঁখ-বন্ধনে মোর মিলোছ পরস্পর ॥ 
ভুলবে৷ না, ভুলবে। না, ভুলবো না ॥ 


বটলাফাজ / ১৯৯৪৬ 


দৃ্যাঙ্থোপ কনেছেদ.পদ্বেশ চক্কর! । 
ই 


আশি খে দেখেছি সেই দেশ 


আম যে দেখোছ সেই দেশ, উজ্ছবল সূর্ধ-রাঁঙন 
আমি যে দেখেছি শত ফুল বাঁগিচায় 
“পৃবালী বাতাসে' কাঁ সুবাস ছড়ীয় 
ভ্রমরের গুঞ্জনে শুনেছি প্রচার 
শবষা্ত আগ্লাছ।' হয়েছে বিলীন । 
উজ্ভ্বল সূর্ব-কাঙন ॥ 


আমি যে দেখোঁছ আহা ধৃপালী নঙগী 

'আনসানে” উহানে' বয় নিরবধি 

ফারনেসে ফারনেসে ইস্পাতী গন 

নতুন প্রাচীর গড়ে অজেয় কঠিন। 
উজ্ধল সূর্ধ-রাঁঙন ॥ 


দেখোছি অশ্রুমতী হোয়াংহোর জঙ্গ 
হাঁসর তরঙ্গ রঙ্গে হয়েছে, নির্মল 
সেতুবন্ধ ইয়াধলীর শুনেছি কঙোল 
চিরতরে ঘুচে গেছে বন্যার দিন । 

উজ্ফল সূর্ব-রাঙন ॥ 


দেখেছি 'দ্রাগগনবাহী” কোট শ্রমবীর 
“পাহাড়ের চূড়া ভাঙে, বাক ফেরায় নদীর' 
বিস্ময়ে দেখেছি “কমিউনে কাঁমিউনে' 
নতুন মানুষ গড়ে “তাচাই, তাঁচং 

উজ্ছ্বল সূর্ব-রঙিন ॥ 


আমি যে দেখোছ তারে "থয়েন আন মানে' 
রেশমী লগ্ভন আভায় রাঙা কুংতানে 


সেই দেশের রূপকার মহাকারিগর 
দু' চোখে বিশ্বের আলো- শক্কাবিহীন । 
উচ্ল সূর্য-রষ্ঠিন ॥ 


ব্লচনাকাল / ১৯৭৪ 


সিনকিয্নাং প্রদেশের উইঘুর উপজা তর একটি বিখ্যাত লোকসঙ্গীতের দুর অবলম্বনে । 
“শতফঙলল বিকশিত হোক-সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতি গড়ার পদ্ধতি। “পৃবালীবাতাসে পশ্চিমী 
বতাস পিছু হটে”__সমাজতন্ত্রেব শাক্তর কাছে ধনতত্ত্রেব শক্তি পাজিতহাচ্ছ। “বিষাক্ত 
আগাছা।”-বুর্ভোয়া ও সামস্ততান্ত্রক ধানধারণা। আনসান, উহ্বান-_চীনের দ্টি বৃহৎ 
ইম্পাতকেন্্। “পাহাড়ের চুড়! ভাঙো, নদীর বাক ফেরাও*--দীর্ঘপদক্ষেপের ধ্বনি। তাচাই-.. 
চীনের সমাভ্ততন্ত্রী কৃষির আদর্শস্থল। তাচিং-চীনেয় আদর্শ তৈলউৎপাদন কেন্ত্র। কৃংতান-_ 
চশনের প্রাচীন এতিহোর রেশমী লন | 'ধিয়েন জান মান--প্যগাঁয়' শান্তি বাত পিকিতে 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ মণ্ডপ ও বাখ। 


৮৬০ 


জালিনাবাগের জালালাঁবাদের 


জালনাবাগের জালালাবাদের এসেছে আদেশ 
চলে৷ চলে বীর, পরে৷ পরে বাঁর 
সৈনিকের বেশ ॥ 

গ্বাধীনতা-সংগ্রাম হয়নি তো আজো শেষ ॥ 

হত্যাকারীর আজো হয়ান বিচার 

হয়নি তে। শোধ, দু'শতকের রক্কের যতো ধার 
শোষণের কারাগার ঘিরে চারিধার 

ভ্রাতাঁবরোধে ডুবেছে স্বদেশ ॥ 
চলো চলে বীর: ৮” 


এতো নহে বন্দর 
এ যে চোর! বালুচর 
দস্যুর ঘাটে তুমি ফেলেছ নোঙর 
যালীরা হুণশয়ার_-_- 
কুচক্রী কালে৷ মেঘ ঘরে চরাচর 
যা্রীরা হুশশয়ার-_- 
ধ্বংসের দানবের [মলায়েছে হাত 
স্বদেশে, বিদেশে মিলে একসাথ 
হানো শেষ আঘাত, হানো শেষ আঘাত 
বষান্ত নাগনীরে কর নিঃশেষ ॥ 


খুচনাকাল / ১৯৪৮ 


ভারতের কমিউনিস্ট পার্টর কলকাতায় অনুটিত দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রারস্ত-রীত এবিলয় রায়ের 
নেতৃত্বে গীত। সৃর দিয়েছেন দেবব্রত বিশ্বাস 


৪ 


আমর। তে। ভুলি নাই শহীদ, 


আমরা তে। ভুলি নাই শহাঁদ একথা ভুলবে না 

তোমার কলিজার খুনে রাঙাইলো৷ কে আন্ধার জেলখান। । 
যখন গহীন রাতে আন্ধার পথে চমকায় বিজলী 

( তোমার ) বুকের খুনের দাগে দাগে আমরা পথ চলি; 
সেই কাল সাপেরই কুটিল গুহায় আমরা যে দেই হানা 
তোমার বহুল বুকে ছোবল 'দিল যে নাগিনীর ফণা ॥ 


বলে৷ কি করে ভুল সে কথা 
খুন করে গোপনে তোমার জ্বালাইল চিতা. 
সেই চিতার আগুন জ্বলে দ্বিগুণ 
জ্বলে 'দকে দিকে রে বনু 
জ্বলে বুকে বুকে রে বন্ধু 
জ্বলে চোখে চোখে-- 
লে আগ্রকোণে রন্তমেঘে কালবৈশাখীর ডান৷ ॥ 


তুমি ছিলায় গরীব [িষাণ এই মাটির সন্তান 
হাতে নিলায় তাই তো বন্ধু দুঃখীর এই লাল নিশান 
রে সাথা সব্হারার নিশান 
সেই লাল নিশানের মন রাখিতে 'দিলায় বন্ধু জান 
বন্ধু, লুটাইলায় পরাণ 
তোমার রন্তে রাঙ। নিশান দল পথের নিশান ॥ 


রচনাকাল | ১৯৫০ 


৫ 


ভিববতী' গাল 


কি কর আদর জানাই 
কি গুরা যে পান করাই 
কি মরমের দিই উপহার 
দিব না *'হাত।' হৃদয়ের গাথা 
দিব শুধু একটি গান 
'ছ'- ইয়ালাছ মুস্তিফোজ 
লও মোদের গান ।। 


পাষাণের দেশে তোমরা 
আনলে প্রাণের ঢল 
যুগযৃগান্তরের দাসত্বের, ঢু টিল শৃঙ্খল 
কৃতজ্্তায় তর যে অন্তর, 
তাই গাই গান 
সাংস্কতিক বিপ্লব কৃষ্চির ক্ষেত্রে 
আনিল সৃষ্টির বান_- 


মুন্তফৌজ লও মোদের গান ॥। 
অনুবাদকাল / ১৯৭৪ 


'হাত।? ১-যে নতুন কাপড়ের টুকরে। দিয়ে অতিথিকে তিব্বতীয় প্রথায় স্বাগতম জানান 
হ্য়। 


২৬ 


জলহেনরী 


১ 

লাম তার ছিল জন হেনরী 

ছিল যেন জীবন্ত হইঞ্জন 

হাতুড়র তালে তালে গান গেয়ে শিস্‌ দিয়ে 
খুশি মনে কাজ করে রাতাঁদন ॥ 

হো হো (৪) খুশি মনে কাজ করে রাত পন & 


৮ 

কালে। পাথরে খোদাই জন হেনরী 
গ্র্যানাইটে গড়া পেশী ঝল্মলু 

হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে পাথরে আগুন ঝরে 
হাতুড়ি চালানে৷ তার সম্বল ॥ 


হে। হো (0৪) হাতুড়ি চালানো তার সম্বল ॥ 


ভাজিনিয়ার রেল-সুদুঙ্গে 

পাথরে পাহাড় কেটে কেটে 

রেল লাইন পাতা হবে হেনরীর হাতুড়ি 
ঘায়ে ঘায়ে রাত যায় কেটে ॥ 

হো হে। (৪) ঘায়ে ঘায়ে রাত যায় কেটে | 


৪ 

জন হেনরীর চির প্রিয় সাঙগনী 

নাম তার মেরী ম্যাগ্ডে লিন 

সুড়ঙ্গের কাছে যেতে কান পেতে শুনতে 
হেনরীর হাতুঁড়র বীন ॥। 

হো হে? (8) হেন্রীর হাতুড়ির বাঁন ।! 


ন্৮ 


& 

সাদা সর্দার কাজ চায় আরো 

স্টাম ড্ুল করে আমদানী 

আশঙ্ক। হেনরীর মোঁসনের কাছে বুঝ 
পেশী নিবে পরাজয় মানি ॥। 

হে৷ হে। (৪) পেশী নিবে পরাজয় মানি || 


৬ 

আম মোসনের হব প্রাতদন্দ্ী 

জন হেনরী বলে বুক ঠুকে 

স্টাম ড্রিলের সাথে চলে হাতুঁড় পাল্ল। 

কে আর বলো তাকে রোখে ॥। 

হো হো (৪) কে আর বলে। তাকে রোখে ॥। 


৭ 
সাদ। সর্দার বলে হেসে হেসে 
কালো নিগাবের দেখো দুঃসাহস 
তোর যাঁদ জয় হয় হবে ন৷ সুধোদয 
দ্রৃনয়াটা হবে তোর বশ ॥ 


হো। হো :৪) দুনিয়াঁটি হবে তোর বশ ॥। 


৮ 
জন হেনরীর হাতুঁড়র ঝলকে 

চমকায় [বিজলীর গাত 

মানুষের সৃষ্টি দুরন্ত স্টাম ড্রিল 

মানুষেরই কাছে মানে নাতি 

হো হো! (৪) মানুষেরই কাছে মানে নাত !। 


৯ 
আগ্লাগার হলো রুদ্ধ 

থেমে গেলে হাতুঁড়ির শব্দ 

হেনরীর জয়গান চাঁরাঁদকে ওঠে যাবে 
হতাপও তার স্তর ॥। 

হায় হায় (৪) হদীপিও তার স্তব্ধ ।! 


১০ 
ভান হেনরীর কচি ফুল মেয়েটি 
পাথরের বুকে যেন বণ 
মার কোল থেকে সে পথ চেয়ে আছে কাব, 
বাব তার আসবে না, আর না 
হায়, হায় বাবা তার আসবে না, আর না। 


১১ 
পাথর কাকলি ভর ভোরে 
প্বালী আকাশ যবে রডীন 
হেনরীর বারগাথা বাতাসে ছাড়িয়ে দিয়ে 
সাঁট 'দয়ে চয়ে যায় ইন্জন্‌ ॥ 


৯২ 
প্রাত মে দবসের গানে গানে 
নীল আকাশের তলে দূর 
শ্রামকের জয়গানে কান পেতে শোনো এ 
হেনরীর হাতুঁড়র সুর । 
হো হো। (8) হেনরীর হাতুড়ি সুর ॥ 


জনুবাদক্ষাল / ১৯৭৩ 


গত শভাত্বীযব সম্ভব দশকের একটি সভাঘটনাকে অবলন্বন করে «ই গীতিকটির আপ্। 
প্ীতিকাতে সবদেশেই কাহনীর সঙ্গে কিন্বদজ্জী মিশে থাকে, এবং বিভিন্ন সমল ফোন 
অজ্ঞাত রচহিতা বার] নতুন সংযোজনও ঘটে থাকে । এখানেও হয়েছে তাই। আমেরিকান 
বিভিন্ন লোক সংগীতের সংগ্রহপুণ্তকে পাঠের বিভিন্নতা আছে। বিশ্বধিখ্যাত ম!ফিন গায়ক, 
পিট নিগারের হতে এটি আমেরিকার “মহত্তম গীতিকা (০169: 381183) । 


৪৯ 


৩০ 


্‌ 
মাউন্ট ব্যাটেন মন্ল কাব্য 


মাউন্ট ব্যাটন সাহেব ও 

তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে 
থুইয়। গেলায় ও 

তোমার সোনার পুরী আন্ধার কইরা ও ব্যাটন সাহেব 
তুমি কই চলিলায়, 

তোমার সাধের ব্যান কার হাতে থুইয়া গলায় ও । 


সর্দার কান্দে, পাঁওত কান্দে, কান্দে মোলানায় 
[কিরে হায়, হায়, হায় । 
আর মাথাই এষে মাথ। কুটে বলদায় বুক থাপপড়ায় । 


তোমার শ্যামা চোট ভন্তবৃন্দে ও 
তারা ধুলায় গড়াগাঁড় যায় । 
তোমার সাধের ব্াযাটন কার হাতে থুহয়া গেলায় ও ৷ 


কান্দে রাজ। মহারাজা তোমার পোষ্য বাছ। 
ফু*পাইয়া ফু'পাইয়। কান্দে ও 
কাল! বাজারের প্যাঢ়ল। হুতুম পঁযাচা 
তোমার নয়াদল্ী ডুবু ডুবু ও 
বাঝ ভঙ্গবঙ্গ ভেসে যায় 
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া৷ গেলায় ও । 


যেইন তোমার পরবতী 

আইল। গোপাল রাজ চক্রবতা 

আইলা গান্ধীভঙ্ম তিলক মাথায় 
ধুতি চার্দর গায় 
মার হায় হায়রে 

ব্রইভ কার্জনের বংশে বাতি বানুনে আ্বালায় 
মন্সি হায় হপয়নে 

বায়নের খুশী মন, হাপুস নয়ন 

তেরা জেনির প্রাটিন খকাস্দিডী [ভরা $ 


তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়৷ গেলায় ও । 


রাম গেলা বনবাসে বেউলা হইল৷ রাঁড় 
( আর ) যুগল ব্যাটন বিলাত গেল৷ কান্দে গোপালাচারা 
দিল্লী হইতে পুম্পক রথে গেলায় উীঁড়য়। 
করজোরে ভন্তবৃন্দ আসমানে চাইযা 
প্রভু নাই নাই রে। 
কান্দও না সার পাওত 
কাইন্দ ন! কাইন্দ না । 
আম যাহ দয়া গেলাম নাই যে তার তুলনা-- 
( আম যাই যাই রে) 


যাইবায় যাঁদ এটলী বাপার তুম কইও 'গিয়। 

,ডাঁমিনিয়ন প্রেমের ডোরে রাখে যেন বান্দয়। | 
(হায় নাই নাইরে ) 

মিছা কেনে ভাবন।৷ কর ভয়ের কিবা আছে 

অশরীরী ছায়া আমার থাকবে কাছে কাছে 
আমি যাই যাইরে ॥ 


তোমার দাক্ষিণ-পূধ এাঁশয়ার গাঁতিক ভালো নয়, 
জান সে মোদের খাঁচা ছাড়া কখন কি যে হয়।। 
( প্রভু নাই নাই রে )। 


আশা আছ, মার্শাল আছে, স্মছে কামে লিক 
এই জাহাজের হও গাধ। বোট নইঙল নিষম ঠেফা ॥। 
(আমি যাই যাইলে )। 


নয়৷ দিল্লীতে ঘোর কলিতে 
আইল৷ রাক্ষি অবতার_কি বাহ্যার। 
পাতিত ভারত করিতে উদ্ধার । 
বড় বড় দেশ নেত। দিল! প্যয়ে ধর্থা 
তপস্যায় লভিলেন বর স্বরূঙ্গ অনন%৭ 
“হবে ধনধান্তে পর্ণ)” ॥। 
হবে ধনধান্যে পূর্ণ । 


শুন শুন শুন সরে শুন দয় মন ( ভালো বেশ বেশ) 
স্বরাজের মাহাত্ম আম করিব বর্ণন | ( ভালে বেশ বেশ । 
পনেরো। আগস্ট ?দনে সাতচলিশ সন । (ভালো বেশ বেশ) 
দশভূজ। স্বরাজ দেবী বৈলা আগমন । (ভালে বেশ বেশ) 
সাগর পারের বুড়া সিংঘী রাহলা বাহন ( ভালো"” ) 
দশ হাতে দেখি নৃতন দশ প্রহরণ । ( ভালো: ) 
প্রথম হাতেতে ধরেন খড়া প্রহরণ (ভালো 9 
অখও দেশের মুও বাারলেন চেদন | (ভালো-) 
দ্বিতীয় হাতে বরাভয় আহংস ব্যাটন (ভালো) 
সাধুরে দমন করেন চোরেরে পালন । (ভালো) 
তৃতার হাতে করেন দেবী কপ্ট্রোল নিধন ভোলো।-.) 
এক দোড়ে চাল্পশ টাকায় ওঠে চালের মন । ভোলো।"*-) 
চতুথ হাতেতে করেন বসন হরণ ভোলো-*) 
ল্যাংটা শিবের ধর্ম দেশে করেন প্রচলন । (তালো।-*) 
পণ্চম হাতে বশীকরণ মারণ উচাটন ভোলো-*) 
ক্ষুধার ভূত কাদুনে গ্যাসে করেন বিতাড়ন । ভোলে।"") 
ষ্ঠ হাতে বন্ধ করেন জাতীয়করণ (ভালে।-*) 
জাঁতভেদ দূর, আসে বিজাতী মূলধন । (ভালো-.) 
সপ্তম হাতে করেন দেবী দালাল ইউনিয়ন (ভালে।-) 
কৃষকসভ।, মজুর সংঘে পাঠান বিভীষণ | (ভোলো-**) 
অষ্টম হাতে ভন্তজনে বর বিতরণ ভোলো।-) 
মান্রগিরি। কন্ট্রাকটারী করিলেন বন্টন । ভোলে” ৭ 
নবম হাতে গান্ধীভস্ম ওষুধ ধারণ (ভালো।-”.) 
রাষ্ট্রদ্রোহী সবরোগে বিশলাকরণ ॥ ভোলো”) 
দশম হাতে নিরাপত্তার নাগ্রপাশ বন্ধন (ভালো --) 
লাল জুছু নিশজ্ঞরে করিতে নিধন । (ভালো '*) 
কণ্ঠে তার গড় সেভাঁদ কিং জনগণমন । 
দেশবাসী কর দেবার গুণ সংকীতন ।! 
এবার দেশবাসীগণ গাও স্বরাজ ভজন 

রঘুপাতি রাঘব মাউপ্ট ব্যাটন। 
য় জয় রঘুপাঁতি রাঘব মাউপ্ট ব্যাটন। 
টাট! বড়লা তেরে নাম 


জয় বল্লভ গোপাল রাজা রাম ॥ 
মজুর কিষান হ্যায় নমক হারাম 
মুঝকো মুনাফা দে ভগবান ॥। 
যে বাশেতে বাজলোরে ভাই স্বরাজের বাশরী 
সেই বাশ যে ডাণ্া হইয়া মাথায় মারলে! বাঁড়। 
( আহ। মরি গার মরি ) 
মাটি চাইয়া লাটি পাইলাম 'দিয়া বুকের খুন 
হাঁসর বদল ফাঁস পাইলাম দই-এর বদলে চুন । 
( আহা মার মার মার ) 
চাকরী চাইয়া ছাটাই পাইলাম কাপড় চাইয়। দাঁড় 
এখন কলস যে ভাই কিনি হাতে নাইতো৷ এমন কাঁড়। 
( আহ] মরি রি মার) 
1হন্দপ্তানে শ্বশুরবাঁড় পাকিস্তানে ঘর 
মাধযখানে ভূতের ময়দান বউ ষে হইল পর ॥ 
( আহা মার মার মার) 
রামরাজ্য চাইয়া পাইলাম হনুমানের বংশ 
লেজের আগুন দি! সোনার লঙ্ক। করে ধ্বংস |! 
( আহ। মার মার ) 
ঠগেয় বাড়ি নিমন্ত্রন বু'ঝলায় অবেল! 
রাজভোগ খাওয়াইবে। কইর। খাওয়াইলে। কাচকল। ॥। 
( আহা মার মরি ) 
মাথায় ভাঙ্গলো কাঠাল ভাইরে মুখে লাগলো আঠা 
স্বাজের মন্দিরে আমরা হইলাম বালির পাঠ। ॥ 
( আহা মাঁর মার ) 
মাউণ্ট ব্যাটন মঙ্গল কাব্য হেথায় সাঙ্গ হইল 
প্রেমানন্দে বাহু তুলে রাম রাম বলো । 
এবার দেশবাসীগণ গাও গ্বরাজ ভজন 
রঘুপাঁতি রাঘব মাউন্ট ব্যাটন ॥। 


রচনাকাল | ১৯৪৮ 


লর্ড মাউন্ট শাটনের ভারত তাগের সমষ বচিত। তগন কেল্লীদ সবকারেশ মন্ত্রীতে ছিলেন 
জওহরলাল নেহরু, সণার বল্লভভ।ই পেটেল, মৌপান। আবুন কালাম মাজ'দ প্রমুখ । 


৩৩ 


বেছলার ভেলায় 


বেহুলার ভেলায় ষায় ভেসে যায় 
অভাগ্লী বাংলা মা 
ভাসানের ঢাকে ছেয়েছে বাতাস 
ভাসমান প্রাতমা ॥। 
মথ্যা তোমার প্রগাতবন্ধু মিথ] জ্ঞানের গারমা । 
অভাগী বাংলা-মা || 
ঘরে ঘরে আজ 1নভেছে বাত 
ফিরে এল ওগে। এক কালরাতি 
শস্য শ্যামলা প্রান্তরে কালো মৃত্যুর পাঁরক্রম৷ 
অভাগা] বাংলা-ম। ॥। 
কপ্পনাতীত এ দুর্গাত 
পাঁরকস্পনার এক পাঁরিণাতি 
যে বাধ ভেঙ্গেছে মানুষের দোষে 
তার ক আছে ক্ষম। 
অভাগী বাংল।-মা ॥। 


এ দুঃখের [কিবা পাঁরমাপ 


কারে তুমি বন্ধু কর আভশাপ 

এ আমার এ তোমার পাপ 
ভুলেছি জনশান্তর মাঁহমা |) 
অভাগী বাংলা-ম। !। 


স্চনাকাল / ১৯৭৮ 


৪ 


বাংলা বন্যায় 


আসমানেতে দেয়৷ ডাকে গুর গুর গুর গুর গুর 


বুকের মধ্যে ঢোক কুটে কুর কুর কুর কুর কুর। 
মাঝি যাইও না আইজ দূর || 


মাছ মারয়।৷ ষেজন খায় মাছ লইয়া যার ঘর 
পানির লগে জালোয়ার পীরিত পাঁনত কিবা ডর 
আমার নাও-এ কর ভর ॥। 


পদ্মার পাঁরিতে আমার নাও-এর ছলাং ছল্যাং পানি 
কন্য। তৃমি শুনছনি__ 

ঢেউ-এর ঢলাঢাল রে মন-পরাণ যে নেয় টান 
আমার সঙ্গে যাইবানি ॥ 


আম তে বুঝ মাঝি তোমার কিবা আছে মনে 
পাগাল পদ্মার পীণরতে তোরে কেনে এমন ঢানে 
তোমার কিবা আছে মনে ।। 


রচনাকাল / ১৯৭৭ 


লাইম লাইট অভিনীত *পদ্মানদীর মাঝি" নাটকের জন্যে রচিত। 


৩৫ 


আমি যাই শাওশান 


আমি যাই শাওশান, আম যাই শ1ওশান 
বিদেশী বদ্ধু তুমি কোথা ধাবমান 
কার তরে মন তব এত আনচান ॥। 


দু'ধারে কেটেছি আম শরতের ধান 

বাতাসে ছাঁড়য়ে গেছে তারি আঘ্রাণ 

একটু শোনে!, একটু বোসো, আমার দাওয়ায় 
গেয়ে যাও গান ॥ 


শিয়ার নদীর পারে এ মোর ঘর 

তুমি তো আপন মোর, তুমি নও পর 

একটু শোনো, একটু বোসো, আমার দা"য়ায় 
এই অভিমান ॥। 


শাওশানেতে আছে এক পদ্মপুকুর 
সেই পদ্মমধুর তরে আমি এলাম এতদূর 

সেই পুকুর পারে পাহাড়-ঘেষা ছায়ায় ঘেরা ঘর 
তাঁর মায়ায় পাগল আমি ভিনদেশী ভ্রমর 

সে যে আমার ভালোবাস৷ 

আমার স্বপ্ন, আমার গান 

আম যাই শাওশান, আম যাই শাওশান । 


রচনাকাল । ১৯৯৮০ 


মাও সে-তুঙ্ এব জন্মস্থান । হুনীন প্রদেশের এই পাহাড়-ঘেব! গ্রামে পদ্মপুপুর পাড়ে এক, 
মাটিব ঘবে তাঁর জন্ম। এই গৃহটি মুক্তিক।মী মানুষের তীর্থ হয়ে উঠেছে। 


৩৬ 


বাঁচবোরে বাচবো 


বাচবে৷ বা,বোরে আমর বাচকোরে বাচবো 
ভাঙাবুকের পাজর দিয় 
নয়৷ বাংলা গড়বো ॥ 


[বিভেদ গাঙের বাধবো দুই বুল 
বধবো৷ আবার [মলনের পুল 
যত বাস্তুহারা সবহার। সুখের গৃহ গড়বো ॥ 


ঘুচবে দেশের অন্ধবার 
আসবেরে প্রাণের জোয়ার 
(আমর।) সবাই মিলে তালে তালে আনন্দের গান গাইবে ॥। 


গেলায় গোলায় উঠব ধান 
গলায় গলায় উঠবে গান 
যত মায়ের বুকের 1শশুর মুখে হাসির ঝলক আনবো ॥ 


দীন-দৃ্খী অভাগার দল 
মোছরে এবার চোখের এল 
এল নাখিল 'বশ্বে যত নিঃস্বের মহামুন্তির পব ॥ 


রচনাকাল / ১৯৪৮ 


৩৭ 


৩৮ 


ভাঙা] বাংলার তার-ছ্েঁড়া বাউল 


সুরের গুরু 

তোমার সুরের সভায় ও 

আমার গান কি হবে ভুল 
আমি ভাঙা বাংলার তার ছেঁড়। এক সুরহারা বাউল । 
আমার মায়া-ভরা ঘরটি ছিল সুরমা নদীর তাঁরে 
যেমন সুরমা আকা সজল চোখে থাকে মায়া ঘিরে । 
সেই পরাণ গাঙ্র কুল হারাইয়া 
আম ভাঁস স্রোতের ফুল ॥। 
আম ভাঙা বাংলার...""* 


ডালের উপর ছিল সুখে পঙ্খী আর পঞ্খিনী 
সন্ধান পাইলো গহন বনের কাল নাগিনী 

বিষের জ্বালায় সারীর কোমল অঙ্গ হয় আঙ্গের। 
সাথীহার! শুকের শোকে কেন্দে বাংলা হয় সারা । 
সেই কান্দনে বুক সারন্দার তন্ত্রী যে আকুল ॥ 


( শোন ) সেদিন তারে দেখে এলেম শহরের রাজপথে 
তোমার ময়নাপাড়ার কালো মেয়ে 
বসে ছেঁড়া আঁচল পেতে । 
কনা তোথার নামাট কি, তারে জিজ্ঞাস আম 
তুমি ক সেই কাবগুরুর কালে। মেয়ো9 
ওসে কথা না কয় তার পরিচয় 
কালো! হারণ চোখেতে ॥। 


সেদিন চৈতী দুপুরে দারুণ আগুন রোদ্দুরে 
কাজলা মেঘের ছিল না ছায়৷ মাথার উপুরে 
ওসে বসোঁছলে৷ একাকিনী 

কেউ ছিল না সঙ্গেতে ॥ 


কোথা সেই জল-ভরা ঘাট কোথা সেই ধেনুচরা মাঠ 
জোনাক জ্বলা 'বিল্লী ডাক। সাঁঝের পল্লীবাট, 

ও তার ধবলী 'ি হারিয়ে গেছে 

শানবাধা শহর পথে ॥ 


তবু শোন কবিগুরু আমি আজে ভুলি নাই 

তুম যে যাবার আগে বলেছিলে ডাক দয়ে যাই । 
তোমার কাছে দীক্ষা পেয়ে তোমার সুরে গাই 
একতারাতে সহস্র বুকের বীন বাজাই । 
সাতভাই চম্পা প্রাণের কাল 
ফোটাবে ফুল কৃষ্ণকলি, 
শগুকনে। বাগে আসবে আল সোঁদন দূরে নাই ॥ 
কৃষ্ণকাঁলি নয় সে খব, পাষাণী অহলা৷ আগ্রগর্ভ 
ভূখ 1মাুলের সম্মুখে তার ধ্বনি শুনতে পাই ॥। 


রচনাকাল / ১৯৬৯ 


৩৯ 


রচনাকাল / ১৯৪৯ 


90 


আজাদী হয়নি আজও তোর 


আজাদী হয়ান আজও তোর 
নব-বন্ধন শৃংখল ডোর 

দুঃখ রাঁল্র হয়নি ভোর 

আগে ব্দম কদম চল জোর ॥। 


শত শহীদের আত্মদান 
এঁক তারই প্রাতদান 
দেশদ্রোহীর এ বিধান 
চুণ কর কর অবসান || 


সাগ্রাশাহীর পাত ফাদ 

খুন ধনীকের এ বানয়াদ 
ভাওরে ভাঙউ শোষণের ঝাধ 
শোন তেলেঙ্গানার সংবাদ ।' 


ওরে ও কিষাণ মজদুর 
আর মনাঁজল নয় নয় দূর 
ওরে তবু তো পথ বন্ধুর 
ডাকে উত্তাল জলসমএুদ্ুর : 


চীনের একটি নো'কগীতি 


দূরে নীল পাহাড়ের গায়ে ঘেষ। গাঁয়ে 
থাকে এক বনবা?লক৷ 

রূপে তার আকাশের চাদে রঙ লাগে 
দু'চোখে চমকে চ%ল বদলি শিখা ॥। 


বিরঃঝর ঝর গা বেয়ে বেয়ে 

নেমে আসে এতি ভোরে 

ধবধবে ফো9। ফুল কচি মেষ শিশাট 
দু'হাতে বুক ধরে পারে আত আদরে ॥ 


যাদ কোনো দিন সেই *থে দেখে তাহারে 
হবে ষেন পথহার। 

বারে বারে খুরে ঘুরে সেইখানে যাবে ফিরে 
পথের ঢাহ।নঠে হবে পাগল পার। ॥ 


চাই না ধন-দৌলত হারামাণ জহরত 

চাই না গো আগ্ালক' 

যাবে। সেই পাহাড়ে, 5হঝো “নয পালক 

শুধু যাঁদ সাথে গাই বুপসা সেই বালিকা ॥ 


অনুবাদকাল | ১৯৫৮ 


চীনের ছিঙ্গাই প্রদেশের লৌকগীতি। 


৪১ 


তোর মরাগাঙে আইল এবার বান 


তোর মরাগাঙে আইলে এবার প্রাণ 
ওরে ও কিষাণ 

তোর মর গাঙে আইলো এবার প্রাণ || 
নতুনাঁদনের নতুন িষাণ নতুন বিধান 
যায় যাঁদ যায় যাকৃনারে প্রাণ 

[দব নাতে। ধানরে ॥ 


ও তুই হাতে নে একতার শান্তশেল 

তোর পাকা ধানে পড়লো এসে 

পাগল। হাতির মেল রে, নে একতার শান্তশৈল ; 

শেষ লড়াই এ ছুটে 'কিষাণ বারা সাবধান 

মোকাবিলা করবো এবার লড়াই-এর ময়দানরে ॥ 

ও তুই জীবনভরে সইলি কত দুঃখ 

ফসল তুলে বগুর বছর মিটলো না তোর ভূখরে 

পাষাণ হইল বৃক 

আখোর ফয়সল হবে, কাস্তেতে দে শান 

জুলুমবাজী অত্যাচারের করব অবসান রে ॥। 

চারাদকে আজ মিলছে জনগণ 

হাজং, টিপর।, মাঁনপুরা, সাওতালী বর্মন-রে 
[মলছে জনগণ 

গোলাগুলির বালির বাধে রোখবে কি আর বান 

মাটির ছেলে হবে খাটি মটর মালিকান রে) 

কত শিবরাম সমীরুদ্দন মরলো৷ দেশের তরে 

চাষীর ছেলে শহীদ হইলো প্রাত ঘরে ঘরে রে 

মরলে। দেশের তরে 

তারা নিজে মরে মরার দেশে আনংলা প্রাণের ধান 

আপন রন্তু ঁদয়। মল করিল মজুর 1কষাণ ॥ 


রচনাকাল / ১৯৪৬ 


ঢাকার ডাক ং 


শোন দেশের ভাই ভাগনী 
শোন আচানক কাঁহনী 
কান্দে বাংলা জননী ঢাকার শহরে ॥। 


ও ভাই রে ভাই-ছল বুড়িগঙ্গার মরাপানী 
তার বুকে কে আনলো জোয়ানীরে 
কার কইলজার খুনে বয় উজানী 


শুকৃন। বালুচরে !) 


ও ভাই রে ভাই-_একুশে ফেরুয়ারী দিনে 
খুশীর মধু নয়৷ ফাগুনেরে 
হঠাৎ দন-দুপুরে অমানশার 

ঢাকলে। অন্ধকারে ॥ 


ও ভাই রে ভাই-ে ভাবায় আমার ফুটে বুশ 
ফুটে আমার প্রাণের কলিরে 
সেই গুলবাগে চালাইলো গাল 
[নতে সেই ফুল "ছিড়ে রে ॥ 


ও ভাই রে ভাই- রাঁফকুলের মাথার খাল 
উড়ায় গরম সীসার গুলি রে 
যেমন ফোরাত নদীর পারে আজগর 
[বিষ তাঁর খাইয়। মরে রে ॥। 


ও ভাই রে ভাই-আইলো যখন হাইকোর্টের ধারে 
আচমৃক। ঝাপাইয়া পড়ে-রে 
তাজ। রম্তম।ংস খাইল ছিড়ে 

( যত) হিংস্র জানোয়ারে ॥ 


৪৩ 


৪৪8 


ও ভাই রে ভাই-নিয়া আজিমপুরের গোরগ্থানে 
রাইতের নিশায় আত গোপনে-রে 
[বনা জানাজা বিন। কাফনে 
মাটি দল কবরে ॥ 


ও ভাই রে ভাই সৌদন ) চাকা বন্ধ হইলে রেলে 
নারায়নগঞ্জের সৃতাকলে রে 
সোৌঁদন উদলো৷ না ঢেউ পদ্মার জলে 
সুজন নাইমার সুরে || 


ও ভাই রে ভাই--€ ফুটলো৷ ) লাল ফাগুনের আগুনে ফুল 
শহীদ আবুল, বরকত রাফকুলরে 
মেঘনার দুইকুল হইলো আকুল 

জীবনের জোয়ারে ॥ 


কাইন্দ না মা কাইন্দ না আর বঙ্গ জননী 

তম থে বাঁরপ্রসাবনী গো তুমি শহীদ জননী ॥ 

আইজ আনন্দের মহরম মাগো খুশীব আগমনী 

পদ্মার বুকে মিললো আইয়া গঙ্গানদীর পানী 

মরহুম আত্মার করে মোনাজাত বাংলার ভাই ভগিনী 
গুছ মাগে। মুছ চক্ষের পানী ॥। 


কৃত্তিবাস, চতীদাস, আলোয়াল একই বৃক্ষের ফুল 
মধু, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, নজবুল 

এই বাংল৷ ভাষায় গাইয়া৷ গেল যত আউল বাউল 
( আইজ ) ঢাকার শহরে তাদের সাম্মলনী |! 


যে ভাষায় আম কান্দি হাসি ভাষা আমার জান 

যে ভাষায় রাখাল বাজায় বাশি, মাঝ ধরে টান 

[ আজ | মেঁশনগান কি বুখতে পারে আমার বাংলা গান 
জান যাবেতো, যাবে না জবান ॥ 


শহীদ স্তপ্ত ভাঙে কার। সাধ্য আছে কার, 
মোদের সিনায় 'সিনায় উঠে শহীদের মিনার 
সেই মিনারের মোয়জীনের নয়া জমানার 
শোন ভোরের শোন আজান ধ্বনি ॥ 


রচনাকাল / ১৯৫২ 


৪৫ 


হবিগঞ্জের জালালী কইতর 


হাঁবগঞ্জের জালালী কইতর 

সুনামগজের কুরা 

সুরমা নদীর গাংচিল আম 
শূন্যে দিলাম উড়। ॥ 


শূন্যে দিলাম উড়াবে ভাই, যাইতে চান্দের চর 
ডান৷ ভাইঙ্গা পড়লাম আম কেল্ম্তার উপর । 
তোমর। আমায় চিনৃছনি ॥ 


হাওরের পানী নাইরে হেথায়, নাইরে তাজ মাছ 
বলের বুকে ডাল। মেলা, নাইরে হিজল গাছ 
বন্ধ নাইরে তাজা মাছ। 
তবু নিদহার। নগরের পথে রাইতের দুপুরে 
মরমায়া ভাটিয়ালী আমার গলায় ঝুরে 
তোমরা আমায় চন্ছনি || 


এই সুরে আছেরে বন্ধু তাশথ বটের ছায়। 

এই সুরে বিছাইয়৷ দেয়রে শীতল পা1টর মায়৷ 
বন্ধু অশথ বটের ছায়া । 

এইন৷। সুরের পালের দোলায়, খুশীর হাওয়া বয় 

এই সুরের দৌলতে আমি জগৎ করলাম জয় 
তোমরা আমায় চিন্হনি ॥ 


রচনাকাল /! ১৯৬২ 


সুরাক্োপ £ হ্মাজ বিশ্বাস ও নির্মলেন্দু চৌধুরী 


৪৬ 


তোরণ! বল সথী বল ” 


তোরা বল সখা বল বল বল আমারে 
ও কে ঘরের বার, কূলের বার 
করলে নারারে ॥ 


[ছল ছায়ায় ঢাকা,পাথ ডাকা মাযায় থেরা ঘর 
স্বামীর সোহাগ ছিল কত সন্তানের আদর 

সেই ঘরে কে আগুন দিল 

সবস্ব ধন নিল হরে ॥ 


ছিল বাংলাবধূ বৃকে মধু, অমৃতের খাঁন 

আন্ধার থর উঞ্জল-কর। নীলকাস্তমাঁন 
সেই বুকে কে গরল দিল 
দংঁশলো কোন বষধরে ॥ 


ওরে হতভাগ৷ দেশবাসা জাগবি কবে বল 
সবনাশের রসাতলে সমাজ হইল তল 
দেশমাত। হয় কুলট। 
লম্পঢের ব্যভিচারে ॥। 


রচনাকাল / ১৯৪৪ 


৪৭ 


পদ্মা কও, কও আমারে 


পদ্মা কও) কও আমারে 
( আইঞ্জ ) মন বাশুরী কাইন্দ।৷ মরে তোমার বালুচরে ॥ 


পদ্মারে, তাঁম আমার ভালোবাস৷ 

তুমি আমার স্বপ্ন আশ 

কে বলেরে কীন্তিনাশ। কলভাঙ তোরে 
ও যে-জন ভাঙলো কূল ভাঙলে বাসারে 

সবনাশ। চিন্নিলা তারে ॥। 


পদ্মারে, পরান মাঝ হাইল ধারত 
হুসেন মাঝি গুণ টানিত 

ভাটযালী সুব নাচিত ঢেউ-এর নৃপুরে 

কত চান্দের বাতি জ্বলতে জলেরে 
রাইতের নিঝুম আঙ্ধারে ॥। 


পদ্মারে, কোন বিভেদের বালুচরে 

তোর ময়ুরপঞ্খী ভাঙলো ওরে 
কোন কালসাপে দংঁশলেো তোর 

সুজন নাইয়ারে 
আজ ভেলায় ভাসে বেহুলা বাংলারে 

বধূব 1বষের জ্বালা অন্তরে ॥। 


রচনাকাল / ১৯৫২ 


5৪৮ 


মন কান্দেরে পল্ম/র চরের লাইগ্য। 


আমার মন কান্দেরে পদ্মার চরের লাইগ্যা 
দরদীরে, মন কান্দে পদ্মার পাড়ের লাইগা ॥ 
আমার শান্তির গৃহ, সুখের স্বপনরে 

দরদী কে দিল ভািয়। ॥। 


পানীত কান্দে, পানী খাউীর, 
শুকনাত কান্দে টিয়া 

আমার অভ।ইগ্যার অস্তর কান্দেরে 
পোড়। দেশের লাগিয়। । 

দরদীরে, আমার আমগাছে ধরেনি মুকুল 
আমার ঝিওা মাচায় ফোটেনি ফুল 
আয়াঁন বকুল তলায় 
আউল চুলে সন্ধ্যা নামিয় 

গহন রাইতে একলা ডালেরে 

দুঃখনী ডাকেনি পাপিয়া ॥। 


কাতিক মাসে বৃকে ক্ষীর, ক্ষেতের ধানে ধানে 
অগ্রানে রাম্ধুনী পাগলু নয়৷ ভাতের আঘ্রানে ; 


দরদীরে আশ্বন মাসে কত খুশীতে 
ভাইধন আইতে? নাইঅর [নিতে 
ভর গাঙে রাঁঙলা নাও বাইয়া , 
আইজ কুলে আমার লক্ষীন্দর 

[বষে অঙ্গ জরজর 
আমি বেহুলা চলছি ভেলায় ভাসয়া ॥ 


রচনাকাল / ১১৫২ 


৪৯ 


লাল লগুন নাটকের গান 


খিমেই £ বুকের পাঁজরে ঢাকা আছে গুপ্তধন 
অগণন বুকের জ্বালায় জ্বলে লাল লগ্ন । 


[লি-ইউ-হে। £ আধার রাতে ঝড়ো হাওয়া বহে শন শন্‌ শন্‌ 
হাতে মোর আনবাণ জ্বলে লাল লগ্ন । 
উত্তরে দূর পাহাড়ের গ। বেযে 
পাটির দূত নয়ে দূত 
ড্রেন আসছে ধেয়ে ॥ 


1ল খুঁড় £ উত্তাল ঢেউয়ে উদ্দাম 

নিভীঁক নাবক মন 

[হংম্র বাঘ দোথ- 

[শকারার জ্বলে নয়ন ॥ 
এই আধারের বক্ষ ভোঁদ 
[বপ্রণ বাঁহাশখা। 
আীলবে আ্বালবে আআলাবেইরে-_ 
দিগন্তের বন্ধন || 


1থিমেই ॥ আছে অগুনাত খুড়ো আমার 

( আমর ) আত আপন জন। 

তবু তার। যে অচেন। 

কত আছে জঞ্গণন ॥। 
আপনার চেয়ে আপন 
স্বজনের চেয়েও স্বজন 
তার। সাচ্চা বীর 
আমার বাধার মতন 1 

তারা যে অচেন৷ 

(তার!) নাম না জানার দল 

দেয় মৃত্যুর বুকে হান 

ধীর, স্থির, অচগল || 


সমতেত £ 


সমবেত 2 


প্রচণ্ড রোষে ফোসে অসন্তোষে 
নির্যাতিত জনত। 

বসন্ত বজ্জে গুরু গুরু গঞ্জে 
ঘোষিল এই বারতা || 


উত্তরী-পাহাড়ের বার গেরিলার 
এ শোন আগমনী 

লাল লগ্ভনের আলোর ইশারায় 
দীপ্ত পথের ঠীানশানী ॥। 


আম যে 'বিপ্রবের কন 

আজ আমারে আম যে চান 
শোন শোন রূপকথা নয় সে যে 
লাল লঠনের শোন কাহিনী ॥। 


বীর গোঁরলার সাঙ্গনী আম 
এই তে৷ মোর পরিচয় 
মুন্তফৌজের দৃঢ় পদক্ষেপে 
পৌছাবই লঙ্গষেখ নিশ্চয় । 


মহান পাঁটর ছন্ছায়ায় পেয়েছি যে চির বরাভয় । 


ইন়্াংসীর বুকে যেমল ওঠে ঢেউ 
সে তরঙ্গ রুখতে পারে না তো৷ কেউ 
রস্তের সায়রে ফুটে ষে ফুল 
অত্যাচারের খর বন্যায় 

হয় না 'নমূলি 

সোরভে আকুল ॥ 


মহাচীন আমাদের দুর্জয় চান 
প্রত্যুষ-সৃধের মতো৷ রঙীন 

ঘোর ঘনঘটা মেঘে আসুক দুদিন 
তবু পতাকা রবে চিরউদ্ডীন ॥। 


৫১ 


ছ্থোয়াংহোর বন্যা নেই আর চোখের জল 
কুলপ্লাবী উল্লাসে সমুদ্র কল্লোল 
লাল নক্ষত্রের দেশ এ ইয়েনান 
সাম্/বাদের শিখা আনিবাণ 
।পথের নিশান 
মোদের পাটি মহান ॥ 


রচনাকাল | ১৯৬ 


চারণদলের 'লাল লঠন' চীনা নাটকের বাংল! রূপাস্তরের জন্য রচিত ; 


৫২ 


গুলিবিদ্ধ গান যে আমার 
(খাদ্য আন্দোলনের শহীদের উদ্দেশে ) 


গুঁলাবিদ্ধ গান যে আমার খুজে খু'জে মরে 
কোন অভাগিনী মায়ের সন্তান ফিরেন ঘরে 
তারে খুজে খুজে মরে ॥ 


সান্ধ্য আইনের কুটিল অন্ধকারে 
কৃষ্ণনগর হতে যায় যে কোল্নগরে 
ঘুরে আউলী হয়ে বাঁসরহাটে 
ইছামতীর চরে 
কারে খুজে খুজে মরে ॥। 


কার বুকের ক্ষত হতে রে বন্ধু রুধির আজে ঝরে 
কার দহন জ্বালা ধাকি ধাকি জ্বলিছে অন্তরে রে 
বন্ধ বুধির আজো বারে 

তাই ঘরে ঘরে নীরব কান্নায় 

ক্ঠ আমার সুর খুজে না পায় 

সে হতে চায় বাঞজ-াবঞুলী কালবৈশাখীর ঝড়ে ; 
তারে খুজে খুজে মরে || 

বচনাকাল / ১৯৬৬ 


৬৩ 


এগিয়ে চল মুক্তিসেল। 
(ভিষ্লেৎনামী মুক্তিফৌজের গান ) 


এগিয়ে চল মুন্তসেনা দৃঢ় পদক্ষেপে 
চূর্ণ ক'রি দন্তশির সাম্রাজ্যশাহী ইয়াজ্কীর । 
মুক্তিসেনাদল, প্রবাহনী নীল মেকং 
ধূম পাহাড় ট্রুয়ংসং এ হাকে বীর 1। 


শুর হলো আখেরী জং 

ঝঞ্ধা মৃত্যু পায়ে দাল 

দুবার চলে ভিয়েতকঙ 

বজ্জাশিখায় উদয় আকাশে ছিখছে নাম 
মুস্তস্বাধীন [ভয়েৎনাম |1 

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এাগয়ে চল ॥। 


অনুবাদকাল / ১৯৬৬ 


6৪ 


এ মাটির এই গুলিকণাস্ম 


এই মাটির এই ধুলিকণার 

কতে! রন্তরেখা 

এই মাটির এই ঘাসে ঘাসে 
ইতিহাস লেখা । 


কতে। মায়ের নিদ-হারা রাত আকুল নয়ন 
কতে৷ বধৃব 1নশুত রাতের গোপন রুন্দন 
হয়ান মিছে রাচিল সে আমার স্বপন 
ও সে আমারি স্বপন 11 

বারে বারে বন্যা এলো ঝঞ্চা ঝড় বাদল 
এই মাটিকে ছিণয়ে নিতে বন্য পশুর দল 
প্রতিরোধে ফাঁসরমণে শুনি মাটির গান 
নীল সাগরের ওপার হতে ডাকে আন্দামান 
আমার মাটি, আমার মা-টি 

আমার আভমান ॥ 


রচনাকাল / ১৯৬৭ 


উৎপল দত লিখিত “রাইফেল” যাত্রার জন্য রচিত €(নলিবপ চরিরগীত।) 


৫৫ 


আমার গাষ্ের শীর্ণ নদী 


(বাংল1-বনগীত ) 


আমার গাঁয়ের শীর্ণ নদীটর শীতল জলে 
ঠাদের 'ডাঙ ভেসে চলে 

কলে কুলে তার কাঁচ বাশের ঝাড় 
হেলে দোলে পড়ে ঢলে ।। 


চকিত চাহনি বনের হরিণী বালুচরে ঘুরে ঘুরে 
ঠমাক ঠমাঁক, দেখে আপনারে 
ফাঁটিক জলের মুঝুরে । 


সেই সে নদীর পিয়ালীর ঝকেতে 
একটি কুড়ে ঘরে 
সে ছিল মোর নয়নের মণি 
ভবন উজল কবে - 
(তামরা কি জান, কোথা গেল সে 
কোন্‌ সে অজান। দেশে 
শূনা ঘাটে আসে না তে৷ কেউ 
কলসী গেল ভেসে । 


তর লাগ কোকিল কাদে 
ও ময়না, ময়না ও 
তার লাগ ডাহুক ডাকে 
ও ময়না, ময়না ও 
ও ময়না টাদের কণ। - 
কই গেলি কই গ্োল, কই গোল । 
জীবনের ধন 
তার কথ। এই নদাঁর ঢেউয়ে ঢেউয়ে বলে 
চাদের ভিডি ভেসে চলে ।। 


রচনাকাল / ১৯৫৮ 


6৬ 


মুক্ত শিবিরে হীকে বিউগল 


সৈনিক, মুন্তাশাবিরে হাঁকে বিউগল্‌ 
আহ্বান শোন এ সেনানার ॥ 

তালে তালে ফেল পা বমরেড 

শিরে তব গুবুভার ধরণীর ॥। 


সংকটে সুযোগের ইঙ্গিত 
গাও সবে একোর সঙ্গীত 
স্বদেশের স্বাধকার নহে দূর 
সমাপ্তি শাসকের শরতানীর ॥ 


সবহারা আজ সেনাদল 
শ্রামকের পাঞ্জা তলোয়ার 
জনগণ নহে আর হানবল-- 
দুঁনয়ার খুনীদল হুশিয়ার; 


মুস্তর ফৌজ চলে ঢলমল 
প্রাতশোধ জ্বল চোখে ঝল্‌*ল্‌ 
শতুর সিনিত শোণিতে 
রাঞ্জত কর ধুল সরণির | 
তালে ভালে ফেল পা কম ড 
আহ্বান শোন এই সেনানীর । 


রচনাকাল / ১৯৪২ 


&৭ 


রচনাকাল / ১৯৪৩ 


ডে 


তোর1'যে মাতৃমযুক্তি-মন্ত্রী 


নাভিছে শিক্ষাদীপ শিখা 
ঘেরছে তিমির যবনিক৷ 
[বিদ্যালয়ে পড়েছে আগল 

কোথারে ছাতদল । 
শাস্ত প্রগতি স্বাধীনতা 
মৃন্তভারত জাতীয়ত। 
ছান্রজীবন মম্নকথা 

দাঁহছে মরণানল ॥ 


শিক্ষাবহীন [শিশুরা আজ 

গৃহহীন, পরে দীনের সাজ 

এক রে তোমার ভাবী সমাজ 
এর! ক জাঁতর বল 


জন্ম [দল যে আপন ঘরে 
মধু-বাঙ্কম শরৎ রাঁবরে 
ববরতার অন্ধকারে 

সেদেশ হবে কি তল ॥। 


তোরা যে মাতৃঘুক্তি-মন্ত্রী 

তোরা যে অবুণ উদয়-যাত্রী 

তোর! যে স্বাধীন ভারত শাস্ত্রী 
ভুলাব ক ৩। বল ॥। 


আমরা যুগের স্বপ্ন ওরে 


বীর কিশোর দল 
আমরা বীর কিশোর দল ।। 
আমর। যুগের স্বপ্ন ওরে আমরা জাতির বল । 


আমর। দেশের মুত্তি-মুকল, 
রন্ত-উষার ফুটন্ত ফুল 
সবুজ প্রাণের অবুঝ নেশায় চিত্ত যে চণ্চল | 
হতে পার শিশু মোরা নইতে। তবু হীন 
মোদের মাঝে লাকয়ে আছে ভাঁবষ্যৎ রঙীন : 
দুঃখ নিশায় আমর দীপ 
লাল তারকার পরেছি টাঁপ 
চলার তালে পড়বে খুলে দাসত্ব শৃঙ্খল ॥ 


ঘরেতে আজ হাহাকার, দ্বারে দস্যুদল 
আমরা কিরে দেখব বসে মায়ের চোখের জল: 
চীন রাশিয়ার বীর কিশোর 
দেশের লাগ লডছে জোর 
তাদের হাতে হাত িলায়ে লড়ব মোর। চল ॥। 


রচনাকাল / ১৯৪২ 


৫৯ 


কাস্তেটারে-দিও জোরে শান 


তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান 
1কষাণ ভাই রে, 
কাস্তেটারে [দিও জোরে শান ।। 


ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধান 
দয যাঁদ লুটতে আসে কাটবে তাহার জান-রে ॥ 


শান [দও, জোরসে গদও, ?দও বারে বার 
হাশিয়ার ভাই, কভু তাহার, যায় না যেন ধার-রে । 


ও 'কষাণ তোর ঘরে আগুন, বাইরে যে তুফান 
[বদেশী সরকার ঘরে, দুয়ারে জাপান রে ।। 


একতায় ভাই চীনের মানুষ হইল বলীয়ান 
ছয়াট বছর জাপানীরে করলে। যে তয়রান-রে ॥। 


এক হয়ে আজ দাড়াও দেখি মভ্তুর কষাণ 
এক ানমেষে আসবে স্বরাজ. ঘুবে অপমান রে 


রচনাকাল / ৯৯৪২ 


উদয়ন পথের যাত্রী 


উদয়পথের যাত্রী 

ওরে রে ছান্ুছাতী, 

মশাল আলো, মশাল জ্বালো, মশাল জ্বালো । 
প্রেতপুধীর এই অন্ধকারাষ আনো আলো ॥ 


[পিশাচ ?নশাচর 

ঘারছে চরাচর 

বাণীর পৃজারী কাদে নিরম বেদনায় ত্র ; 

আলোক মিনারে প্রদীপ শিখারে ওরা যে নিভালো ॥| 


শিক্ষাবিহীন গৃহহারা যারা কাদিছে আঁধারে 
হে প্রগাঁতির সৌনিক তোর ভুলিবি 'ি তাদেরে । 


কঙকালে প্রাণ দাও 
জীবনের গ।ন গাও 

ভুল ভেদাভেদ অন্ধআবেগ, হাতে হাত মিলাও 
ধনপাপাসায় মৃূঢ হতাশায় আগুন ভ্রালো ॥ 


রচনাকাল / ১৯১৪৪ 


৬১ 


ঘোর তমসা ভেদি 


দুঃখের রাতের ঘোর তমসা ভোঁদ 
স্বাধীনতা দিবস এলো যে ফিরে। 
শহীদের মৃতপ্রাণ শোন করে আহ্বান 
করাঘাত হানে তব দ্বারে ॥। 


জাগে জাগো জাগে। জাগো দেশবাসী 
শঙ্খালতা ভাবতমাতা কাদে মুক্ত শিয়াসী, 
রুদ্ধদূয়ারে স্বপন শিখরে এখনে কি রবে ঘুম ঘোরে ॥ 


ভারতজাতির যতো  স্বপ্নকামনা 
অর্ধশ তকের মুক্তি সাধন। 
শ্মশান চিতার হয় যে 'বলীন ক্ষুধতের ক্ুন্দন হাহাকারে ॥ 


মুমূর্যু বাংলার এ দুঃখ তাপ 
হত দেশপ্রেমে করে আঁভশাপ 
ধুচাও এ লজ্জা, ঘুচাও এ পাপ, জাগ্রত একতার হাতিয়ারে ॥ 


গচনাকাল / ১৯৯৪৪ 


সব £ হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও নির্লেন্দু চৌধুরী । 


৬৭ 


প্রাণের বদলে চাই প্রতিদান 


গকে এ ডাকে এ, 

ডাকে রামেশ্বর ডাকে মনোরঞ্জন 
কদম রসুল ডাকে, ডাকে ধীররঞ্জন 
ভুলো না, ভূলে না, ভুলো ন৷ 
রাজপথে যত রক্তের খন ॥ 


মরণ পারের শোন আহবান, 

প্রাণের বদলে চাই প্রতিদ্বান, 
রন্তধারায় দূর হোক ব্যবধান 

হাতে হাতে রাখীবন্ধন ॥ 


নীল সমুদ্র লাল করে গেল, 
নাবিকের রন্তুধার। 

তারাও তে। শুনেছে আমাদের ডাক 
তারাও তো দিয়েছে সাড়। ॥ 


খুনীদের সাথে কে চায় আপস, 
জাগ্রত জাতি নয় ভাঁবু কাপুরুষ, 
লক্ষপ্রাণের পুঙ্জত রোষ, 
চায় সে যে আন্তম রণ ॥ 


রচনাকাল / ৯৯৪৩ 


সৃর পরেশ চক্রবর্তী । 


এলাকা 


মিলিত প্রাণের রুদ্ধ দেউলে 


ভুলি নাই, ভুলি নাই, 
অন্ধকারার বন্দী আলে।-কমল, 
তোমাদেরে ভুল নাই 
মালত প্রাণের বুদ্ধ দেউলে, 
অর্থ-দীপ জ্বালাই । 


তোমাদের যত শৃংখল ভার, 
মোদের গলার হল মানহার, 
আগ্রবীণায় যে গান গাহিলে 
সে গান আজও গাই ॥ 


তোমাদের "প্রিয় জন্মভাম ধূলায় লুষিত, 
ক্ষাধত, ক্রি মানবত। পাঁড়িত, লাঞ্চিত 


সাগরের পারে শুন জয়গান, 
হেথায় তবুও জাগেনাতে। প্রাণ, 
প্রাণের প্রদীপ কে জ্বালিবে ওগো 
তোমাদের পথে চাই |। 


রচনাকাল / ১৯৪৬ 


সবর £ পরেশ চক্রবর্তী 


৬৪ 


তব মৃত্যু এনেছে বরাভস্ব . , 


তব মৃত্যু এনেছে বরাভয় 

নাহি ভঘ, নাহ ভয়, নাহ ভয় 
রন্ত-সায়রে ফোটে জীবন কমল 
ঘাতকের হলো পরাজয় | 


বুগসন্ধযার তোরণ তলে 
শত শহীদের প্রাণ-দীপালী ম্বলে 
মহামরণে এলো মৃত্যুঞ্জয় ॥। 


নাহ ভয়, নাহ ভয়, নাহি ভয় ॥ 


বক্ষের পঞ্জরে বেধে দিল মুন্তর পথ 
লক্ষ বাহুর টানে চলে তাই জীবনের রথ, 


[মিছিলের কণ্ঠে শপথ কঠিন 
দ্ন'শতকের পরিশোধ হবে ধাণ 
মৃতু! বিহীন মহামানবের জয় !। 


রচনাকাল 1 ১৯৪৬ 


সর £ প্রাণেশ দাস। 


৫ 


৬৬ 


ভাজব দেশের আজব লীলা 


আজব দেশের আজব লীল। কোন ঘুগে হুনুনি সজান 
হৈরর তেল কোন দেশ গেল খবর জানান ॥। 
[দল্লীশ্বরের লা বাদশা ফরমান কাঁরল৷ 

দরবেশী নাচ নাচব। তাইন্‌ হকৃকলরে জানাইলা 

কত দাওয়াত ভোছলা 

মার হায়, হায় হায়) হায়, রে 

হাজার মন তেল পড়ব দেখতে রাজার নাচুনী ॥ 


রাধার এক হাতেতে ঝাশী আর, আর হাতেতে আঁস 
বাশীর ঢানে নেত।গণে লাগায় প্রেমের ফাঁসি 

মুখে কব মধুর হাস 

মার হায় হায় হায় হায় রে 

আর হাতেতে আঁসির টানে গরীব পুঃখার কোরবাশী ॥ 


ফেরেগীর খেল শেষ হইল ন। আরেক নতুন ঢং 
[বলাত থনে আহল। উাঁড় তন 1বলাত সঙ 

সুখে কতই রঙ চঙ্‌ 

মার হায় হায় হায় হায় রে 

যেন আ্দাম সুদাম সঙ্গে লই ইলা ষণু কুলমাণ ,। 


নয়াদলীর বন্দ'বনে যত বলির গো।গিনা 

ক্দমতলায় “তুন খেলায় ভ্ু।,ল। ৩থাঁন 

শযামের 1কব। বংশ ধান 

মার হায় হায় হায় হায় রে; 

নয়। পীরিতে মন ভাঙ্গাইতে তেলের হইল নানি । 


স্বরাজের গাড়ি তৈয়ার হৈল খুঁড়িল বলদ 

চাকৃকাতে। চলে না চাচ। বিসাঁধল্লায় গলদ 

আরে হায় ক আপদ 

মার হায় হায় হায় হায় রে 

গাড়োয়ান যত তেল ঢালে ততই চাক্কার কেটকেচানি || 


তেলের কিচ্ছ। হুনলায় এখন নাকো তেলি ঘুমাও 

হৈরর তেলর লাগ কেনে কেচমেচি লাগাও 

মিছা সরকাররে দগধাও 

মার হায় হায় হায় খায় রে 

তোমরা ৩ইলায় স্বরাজের বলদ চোখ বীঞ্জয়া টান ঘানি ॥ 


লচনাকাল 1 ১১৪৪ 


তেজেলানা তেলেল্লান! 


তেলেঙ্গনা, তেলেঙ্গানা ॥ 
চিংকাং পাহাড়ের আশ্মশিখা দিয়েছে ছান। || 
হাতে আছে রাইফেল, পেটে নাই দানা ।। 
তেলেঙ্গানা, তেলেঙ্গানা ॥ 
পোড়। মাটির পিয়াস! 
শতকের পিয়াস 
ঘুর্ণপাকে 'দিল, ঝড়ের আশ! 
বসন্ত বঙ্জে তারই ঘোষণা ॥। 
তেলেঙ্গান। তেলেঙ্গানা ॥ 


রচনাকাল, ৯১৭৯ 


“তেলেঙ্গানা নাটকের জগ্মে রচিত | 'লাইম লাইট? এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেন । 


উ৮ 


হারাধন রঙমম কথা 


রচনা : ভূপেন হাজারিক। ও হেযাঙ্গ বিশ্বাস 


হারাধন : হেযাঙ্গ বিশ্বাস, রমন : ভূপেন হাভারিক 
সুর : বিহ-ভাটিয়ালী 


আসামের বসজ্ত উৎসব, রঙ্গালী বিদ্ধ! মাদারের কাট! ডাঙ্গে, 'বিযিক্ক” পাভায ও 
গভেবেলী লতায়? রঙের হোলী। পান্ডে পাণ্ডে মহিষের শিং এব পেপা বাশীর সুরে, ধাশের 
উকা ও ঢোলের তরঙ্গে বিষতিহীন বিছনাচে “বুড়া লইত”এ যেন্ধ ব্রহ্মপৃতে) জাসে ফোঁবলের 
ইন্দাস। ভাভশাল থেকে বেরিষে জাসে ঘুবতী। মাঠের যুবক তাকে পুনিজ়ে গীন ধবেশ- 


ঘরত- নবহে মন সমনীয়। পথারত- নবহে মন 
কমুয়া তুলাবোর যেনে কৈ উড়িছে তেনে কৈ উঁড়বর মন। 


(ঘরে ও বসে না৷ মনরে, সাথী পাথারে বসে না মন 
ফাটা-শিমূল যেমাঁন উড়ে তেমনই উড়ার মন।) 


বনৃম্বাতি উপজাতি অধাষিত ব্রন্ধপৃত্ব উপত্যকার শ্রেষ্ট উৎসব বি। কৃষি-কেন্রিক 
সাজের ইপ্পিত কসলের প্রাচু্ধেের উঙ্মজালিক অনুক্কতি বিন!চ ; ঢোলে বাজে বৃষ্টি 82 
বজ্র গর্জন। দেহভঙ্গিমায ঝড়ো বাতাসের ফসলের ছোঙ্দ1-... 


পল্মাপান্ত খেকে উত্জান ঠেলে আশে ছাঁরাধন ব্রন্ষপৃত্রের চরে। জমিজমা ভিটাবাড়ি স্ব গিয়ে 
এলো--স্বাধীনতার সেলামী। গধীষ ক্কবক হারাধলের নতুন নামকরণ হল 'রিফিউজি' ব| 
“ভগনীয়া'। আসামের ক্কাধক বঙমনের গ্লেহচ্ছায়ার় নতুন ঘষ বাধে হারাধন। নতুন ফসলের 
মন্ত্রে হল বাঁখীধন্ধন। ভ'টিয়াপী হারামো রেশ এসে মিশে বায় বি গীতের কোমল নিখাছে। 
মাটির দাবী ও ফসলের অধিকারে তার! দব'্ধন মিলিত হ'ল এঁকাপদ্ধ সংগ্রামে । শাদক ৩ 
শোষক প্রমাদ গোনে। উন্মাদ জাভি-বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে লাগলে! তাদের : কৃটচক্তী মুখ - 
পাত্রবা | আত্মঘাতী আতৃবক্তে কলঙ্কিত হয় আসামের শ্যামল মাটি । হারাঁধনের ছোউ কৃঠির 
্বস্রীডূত হয়। কিন্তু অসমীয়| কৃষক বঙ্ডমনের মনকে কেউ বিষাজ্ঞ করতে পাষেনি। হায়াধনের 
পোল্ভামাটিতে এসে ধাডিষে বলে-আমি জাবার ডোমার ঘর. বেধে দেবে? | বঙমন বেদনা 
বি সুৰে গান ধরে__ 


মনরে 'বননীর চেনেশ্হর নিজরার পানীকে এটুপি পিউ । 
পুরাফোই ভোঁটিতে তুম ঘরে বান্ধা আমি তঙাল তোলাই িউ । 


৬৯ 


(মনের বরন্নের রর্ণ। জলের চলো একাবন্দু খাই 
পোড়া ভিটেয় বাঁধ ঘর হাতে হাত 'মিলাই) 


হারাধনের 'নিরুদ্ধ কণ্ঠে ভাটিয়ালী ভেঙ্গে পড়লো 
আবার আমি বান্ধমু ঘর, আবার গাইমু গান 
দুঃখে যাঁদ পাষাণ গলে, গলবে কি পরাণ । 


রঙমনের গানে অপরাজেয় মানবতা প্রাতধবানত হল-- 
'লুইতর চাপারত চাকৈয়ে কান্দলে মানৃহর নাও খোণ চাই 
মানুহর দুথতে মানুহ বুরিব আনকছ্োন দোষিবর নাই । 


(চখা কাদে চখা কাদে ব্রহ্মপুত্র চরে 
[নিজের হাতে ড্রাবিয়ে নাও' মানুষ ডুবে মরে) 


এবার ছারাধন গলায় 
পদযার তুফান উড়াইয়। নিলো আমার সুখের ঘর 
উজান ঠেহল্যা আইলাম আম লুইতের চর । 
আমার ভাঙ্গ। নাওয়ে বন্ধু তুমি দিলা পাল 
আম ধরলাম বৈঠা বন্ধু তুমি ধরলায় হাল। 


এ লন গাঙে আনলো বলে কে বিভেদের বান 
চর ভাঙ্গল ঘর ভাঙ্গল ডুব লো সোনার ধান । 
আমার দেহে বৃষ শুকায় 
রন্তকণায় সুবুষ ঘুমায় 
হালের খুটি মুঠি শোভায় 
ভবু কেন উপবাসা 
[নজ দেশে পরবাসী 
সম্নীয়া বলো না আমায় 


রঙুমন ভত্ত় দেয় 
'ভাষ। নবু'জও যুগে যুগে আহে মানুহে মানুহর [পনে 
মরমর ভাষায়ে আর নাইকিয়। বুঝব খুজিলেই চিনে । 


৭) 


(ভাষা না জেনেও মানুষ পেয়েছে মানুষের অন্তর 
ভালোবাসার নাই যে ভাষা, নাই কোন আখর) 


'গঙ্গার চাপরির তালতে দোখব। লুইতর পলসো আছে 
তোমারে মোর আইয়ে কান্দিলে একই চোকু পানী মো 


'গঙ্গা গর্ভে বহ্ষপুতেত পলনাট গুড়ে 
(হামার আমার মাত্র কলা? একস অশ্রু ঝ 


শা 
! 


২ 
কি 


যাঁদহে কেচা ঘাম সর 


শালি 


তু'ম এ মোয়ে দেশখন গড়ে 
?7র ঘামেরে মলনে দোঁখব। বুরপ্জী রচনা করে । 


(তুম গান এক) ঘামে একই শ্রমের দাস 


0 € টিবি কুরান ৃ 
সেই থা.মর |খলনে ৮হল। গাঁড় ইতিহাস 1. 


তাধপব পুজনে মালিত কা গান ধরে ? 
'এনেনু দুঃখ লাগে বান্ধে, পরনেন দুঃখ লাগে" 
“এমন দৃঃখ লাগে র সঙ্ধী 
এম" দুঃখ লাগে 
অতীত দনের মিলন আ্মতি 
যখন মনে জাগে || 
ভুঃম হড়ালে বাঁজ বন্ধু, আম কাটলাধ আল 
একই সঙ্গে ঘরে আনলাম সোনালী রূপশালী । 


কিন্তু বিচ্ফেদই শেষ কথা নন, আবার আমারা িলন-ীবহূধ বসস্তোৎসবে 
নভনাদনকে আনবো । 
“এনেনু ভালু লাগে বাচ্ধৈ, এনেনু ভাল্‌ লাগে” 


এমন্‌ ভাল লাগরে বন্ধু 
এমন ভাল লাগে । 


তুমি নাচ বিহু নাচ আম দিব তালি 
৭৯ 


এক/তানে মিঙ্গে যাবে বহু-ভাটিয়ালী 
দেশকে আবার গড়বো মোর। বুকের মরম ঢালি।। 


“২৮০০ততখন অসমীয়া-বাঙ্গাপী বিছ্বেষের বিষ বদ1য় একটা সুসত্য ও স্বাধীন 
জাতির সম্মান ধুলায় লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে, অসমীষা-বাঙ্জালী পবস্পরের প্রতি বিশ্বাস 
হারাচ্ছে তখন ধংলের জ্রাঝে শঙ্বধ্বনীর মতো! শোনা গেছে". ভারতীয় গণনাটা সংঙ্গে 
খ্যাতনাম। কর্মী ও |শল্ী হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুপরিচিত গায়ক ও চল্চ্চত্র পবিচালক ডাঃ ভূপেন 
হাজারিকার উদ্যোগে শাস্তি ও চন্প্রীতির গান 'ন[য় এক সাংস্কৃতিক অভিযাত্রী দূল জাসাম 
পরিজবণে অগ্রসর হয়েছেন ।”.*৮*-স্থাধীনতা » সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ | 


ণ২ 


পরিশিি 


৯ 


প্রাতধ্বান শুন, প্রাতধবান শান 
মোর গায়ের সীমানায় পাহাড়ের ওপারে 
নিশীথ রান্রর প্রাতিধ্বনি শুন ॥ 


ওপারে এ কিসের সাড়া বুঝিতে না পারি 
প্রাণে আমার দিলো দোল। ঢেউ যে এদে তার 
কেমন করে [ডিঙাব এই পাহাড় সার সার 
সুরের এ আওয়াজে স্বপ্নের জাল বুনি । 


হযত বা কোনো গাধের বধূ হদঃ ভাঙাকথা 
হযত বা কোনে ঠাকুরমার রাতের রূপকথা 
হয়ত বা কোনো িষাণের ম।১র ঝুল তা 
চেনা চেনা সুর সে ষে তবুতে। না চান || 


উঠলে নতুন সূর্য আবার রাঙা রোদ পড়ে 

সামনে যত কুয়াস।৷ ঘোর ভধে দূরে সরে 

নয়াচীন জেগে ওঠে মালৈঃ ডাক ছাড়ে 
আওয়াজে তার হাজার হাজার পাহাড় ভেঙে পড়ে 
জনতা সমুদ্রের কোলাহল শানি ।। 


ভবপেন হাঁজাবিব, বত সূল সমীর বাংল] অনুবাদ 


৮ 


থাকিলে ডোবাখানা হবে কচুরিপান। 
বাঘে হরিণে খানা একসাথে খাবে ন৷ 
স্বভাব তো কখনও যাবে না ॥ 


জলের স্বভাব যেমন ধার। নিশ্নদিকে ধায় 
আগুনের স্বভাব যেমন সবাঁকছু পোড়ায় 
ছারপ্েকারই স্বভাব যেমন রন্ত চুষে খায় 
থাকে না ধরিলে বস্তু কাটে উইপোকায় 
পাতকাক পুষে ঘরে, যতই পড়াও ন৷ তারে 
সে শুধু কা কা করে কৃ বলেনা ।। 


সাপের স্থভাব যেমন মারো বধাস্ত ছোবল 

ছেলে ছোকরার স্বভাব যেমন পাকায় গণ্ডগোজ 
[বড়ালেরই স্বভাব যেমন হাঁড়র পানে চায় 

কখন শিকে পড়ছে ছিড়ে তারই লালসায় 

বুনে গল খেলে পরে, গলাট। কিট কিট করে 
যেমন সিধেল চোরে পড়লে খর৷ কবুল করে না ॥ 


জমিদারের স্বভাব করে চাষার সবনাশ 

খাত। ব্যবসায়ীদের স্বভাব খোজে চৈন্রমাস 

ধনীর স্বভাব গরীব মারার কলকাঠি বানায় 

ওরা বিভেদ বিষের আগুন নিয়ে খেলছে এ বাংল।র 
সোঁদন এ বাগমারীতে, বাঙ্গালী পাঞাবীতে 

ছিল লাগ্‌ লাগ লাগ, লাশিয়ে দিতে চিত্তেতে বাসনা ॥ 


ভগ্ডযোগী জটাধারী তিলক ফো) গায় 
ওরা গণতন্ত্রের মন্ত্র নিয়ে ডুগড়াগি বাজায় 
ওদের মুখেতে আহংসার মন্ত্র, হাতে শশুর খুন 
ওরা গুণার গুণী গুণগুণাগুণ গাইতেছে রামধূন 
গুণীরা বেগুন কাটে, জনগণ তুলবে লাটে 
চলছে গাঠে ঘাটে তার প্রস্থাত জল্পনা ॥ 

কথ। এ সূব :গকদাস পাল । 


৭৬ 


ঙ 


ওর! আমাদের গান গাইতে দেয় না 

[নগ্রো ভাই আমার পল্‌ রোবসন । 

আমর। আমাদের গান গাই ওরা চায় না ওর চায় ন। 
[নিগ্লো ভাই আমার পল্‌ রোবসন ॥। 


ওর! ভয় পেয়েছে রোবসন 
আমাদের দৃপ্তকণ্ঠে ভয় পেয়েছে 

আমাদের রন্তচোখে ভয় পেয়েছে 

আমাদের কুজকাওয়াজে ভয় পেয়েছে. রোবসন 
ওর। বিপ্লবের ডস্বরুতে ভয় পেয়েছে রোবসন 
[নগ্রো৷ ভাই আমার গলু রোবসন ॥ 


ওর] ভয় পেয়েছে জীবনে 
ওরা ভয় পেয়েছে মরণে 

ওর! ভয় করে সেই স্মাতিকে 
ওর] ভয় পেয়েছে দুঃস্বপনে ॥। 


ওর! ভয় পেয়েছে রোবসন 
ভ্রনতার কলোচ্জ্াসে ভয পেয়েছে 

একতার তীব্রতায় ভয় পেয়েছে 

হস্মতে শন্তিতে ভয় পেয়েছে, রোবসন 

ওর! সংহারের মূতি দেখে ভয় পেয়েছে রোবসন 
নিগ্রো ভ।. আমার পল্‌ রোবসন ॥। 


কথ! ও সুর: কমল সরকার । 


৭৭ 


৪ 


ফিরাইয় দে দে দে মোদের কাইধুর বন্ধুদের 
মালবারের কৃষক সন্ত রর 

(তাহ) কৃষক সভার ছিল প্র 

তামর হই, রাঁহবে মোদের দেশের দশের অরে ।। 


কৃষক মাদের রা তে হজ্জত মান 
তার কাসকা্চে দলো! প্রাণ 
[ফিরিঃ। গাবোতারে মোদের কাইরুর বন্ধুদেরে || 


পঙ্জার কথা থুইবোরে কোথায় 
অদের বাচাইতে নারলাম হায় 
ছাইড়া 'দতে বাধা করতে লারুলাম দেশের অবুঝ সরকারের 


শোনরে মোদের কৃষক সন্তান 
শেোনরে মদর দেশত্রেনী সস্তন 
শোনরে মোদের বারের মায়ের প্রাণ 
(তোরা) অক্ষমঅর দেরে প্রাতিদান 
1ফরাইহা দে হাদের হাজারে হাজারে )। 


চাব কাঃয়ুরের বদলে আক ভাই 
মোদের হাঙ্গর হাজার কাহ্যুর চ'ই 
[ঝিরাইয়। শাবো মোদের বাইয়ুর শহীদেকে। 


কথ। ও সব : পিনষ বার। 


৭৮ 


&ে 


ঢেউ উঠছে কার। টুটছে আলে ফুটছে গাণ জাগছে 
নুরু গুরু গুরু গুরু ডঙ্বরু পিনাকীর 

বেজেছে বেজেছে বেজেছে 
মর। খন্দরে আজ জোয়ার জাগানো ঢেউ 


তরণী ভাঙানো ঢেউ উতছে। 


শোষণের চাব। আগ খুরবে না খুরবে শা 
চিমানিতে কালে। ধোয়ি। উঠবে উঠবে »। 
বয়লারে 19৩1 আর আবলবে "1 জ্বলবে না 
চাকা থুরবে না. চিত। লব না, ধোঁহা উদবে না 
লাখে লাখ করতাল হরতাল হেকেছে 
হরতাল হরতাল হরতাল 
অজ হরতাল আজ চাক্ষাবন্ধ ॥। 
গুরু গুধু ডঙ্ববু 


জান পারবে ন। ডোলাতে মধুমাথা রিচ 
জনত।কে পারবে না ভালাতে 

আর পারবে ন। দোলাতে মরীচক। মাধাতে 
[বিভেদের ছলনায় ছাঁলতে ॥ 

গালের গজানে পুজয় শপথে গডে এ গঞ্জে 
আজ হর *াল, আজ চাকাবন্ধ || 


কথ" ও সুর : সলিল চচীধুব। 


5৯ 


ঙ৬ 


বাঁর প্রধান ও, বীর প্রধান ও 
দাঁজিলিং কো চিহাবাঁড় সরমায়াদার কো থইলো 
লড়নে পড়ছো ভঙ্ষে বাটে 'তামলে (দিখায়ো 
তেই ভোকৃকে। লড়াই ওম! ভয় শহধদ 

[তিযলাই লাল সেলাই ছ ।। 


রন্্র বন্াকো ঝাণ্ডা হামরো একতা কো নিশান 
এ ঝাওা মুন সোতেফাছে বীর প্রধান । 
তমলাই লাল সেলাম ছ ।। 


লিউল খিষেটার গ্র,প কর্তৃক অভিন'ত “তীর নাটকের পান” কথা :ক্ষালু সিং। 
সর : হেয়াঙ্গ বিশ্বাস 'ও কাল সিং 


৮০ 


পুরে দুর বনবাণে সার সারি গ্রামরে 
ঝোড়ো হাওয়া শন্শীনষে বয় 
১।দশী রাতে মাদল বে বাজায় 
ধিতউ্‌ ধিতাউ এ শোন। যায় ।। 


৫ 


ও শালমহুয়ার বন মাতাল করে মন 

কেনা বাদী গান গায়, গার গো 

গহন আধার চিরে ক যে সুর ভেসে আসে 
পবাণে কাদন কেন বয়, বয়গে। 

নিঝন রাতে সন্তান মায়ের বুকে কেন 

দের লাগি শুধুই কাছে হাফ || 


ও 


্ 74 রা শনধার কারা বে যায় গো। 
নে াল 1িনশাখে ঝোড়ো হাওয়া বয় ।। 


ধান কা? পাটি চল ধান 

নান কাঁও কাটি চল ধান 

ও তাঁমদারে দেবে 2 আব বোনা ধান 
ভাঙা গান মোদের আগায়, ভাই গে। 
মহা্নে দেবে ন। মোর বঙএর মান 
পধির বাছ। কাদবে না ক্ষধায, হায় দো 
দুঃখের আধার কাত দূনে নীলনায় 
গুঁকির গান উ শান যায় ॥। 


ঠা 


কথা এ সিব মদদ । 
রা 


৮১ 


৮ 


মোর জান প্রাণ এ লাল ধান আহা রে 
চল ভাই সব কাস্তে হাতে খামারে | 
লাগরে সবাই কোমর বেধে বাহারে 
তোল ধান সব লক্ষ হাতে খামারে । 
পৌষের এই শাশর ভেজা ভোরেতে 
চল ভাই সব কান্তে হাতে খেতেতে ॥। 
ও বউ শোন আলপন৷ দে দুয়ারে 
তুলবে ঘরে সোনার দানা এবারে ॥। 


সব সনে এই ক্ষেতে সব জনে এই হাতে 
বুয়েছি এ ধান মাঠে 

গাইীনকে। এক কণা, রক্ডেতে ধান বোন। 
জান গেছে নান গেছে এই কথা ভুলব না 
জীবন কেটেছে বড় দুঃস্বপ্ন ॥। 


পোৌ/ধর এই  শাঁশর ভেজ। ভোরেতে 
রোদেতে, ঝড়েতে+ জলেতে, জারেতে 
ফলাই সোনা মাটির বুকে 

সইব না সইব না, এই মাটি এই সোন। 
শেষ লডাই লড়বো মোরা ফিরব নারে || 


কথা ও সুখ : মঘল।দ | 
মোদপীপুব জেল থকে রুমি ভ' বলিপিসহ এই গন 2টি মাস সিঙগাদের? কাছে পাঠান 


৮. 


5) 


মুখ গীঁদাল হামরাগুলা ভাওাইয়। গান গাই 
হালবাড়র কামাই সারি দুতরা ডাগাই, 
সুখদুঃখের কথ। যে লায় মনতে পাঁড়ল 
চটকা সুরে দূতর। ডাং বাজিয়ারে উঠিল ॥ 


স্বাধীন হইনু, ঘর হারাইনু, নাই আর ভিট্ামাটি 
পরর ভূ'ইয়ং ঘর বাধিয়৷ পরর ভূ'ইয়ং খাট, 
দিনমানে সেই আড়াই টাক৷ মজুরী পাইয়। 
মাইয়া ছাওয়ায বুট চাবাই আক্কারং বাঁসয়া |) 


হাম হয়তো মার যাইম (ভাই) না বাঁচম বেশীদিন 
ডান্তারবাবু কইছেন হ্দরোগ বড়ই কঠিন। 

গান কাঁবতা বন্ধ হইল মোর আসর করা মানা । 
কেমন করে গান করিম ভাই হইলরে ভাবনা ॥ 


ভাঁবনু না হয় ছাপ দম ময গান দুচারথানা 
সেল্সারে কাটিয়। গানে ভাব রাখিল না । 

মনের আগুন চোখের জলে নিভানোর কথাখানা, 
সেন্সারে কয় আগুন শব বলাবে চলিবে না ॥। 


আগ্ন বাদ 'দিয়। শুধু জল দিয় কেমন করে গান গাই, 
ভাবে বু'ঝনু দুঃখ পাইলেও বাঁলবার উপায় নাই । 
হামার গান তোমরা ভাইরে সাঙ্গ ধারি নিগ 

সময় এলে আগুনে গান হাজার কণঠতে গাইও ॥। 


রচনা: নিধারণ পণ্ডিত € 


টু, 


শতফুল বকাশত হোক 
মত আগাছ। নিগুলি হোক 
(মারা ঘুবকের। সকালের স্র্ধ 
জেনো আটটা নটার পাঁথবীতে আনবই 
নতুন এক বসন্ত ॥। 


"চ ডানগণ ভারয়ে দেবে 
পাঁথবীতে শক্ত বাতাস 
'মখানে নারীরা থাকবে জুড়ে 
পাথুবীর অর্ধেক আকাশ ॥ 


হস সা; পু সার তুলেছে ফণ। 
কেড়ে নতে বাচাবার লড়বার আধকার 


নে রন্ডে বোনা ফসলের আধকীাধ 


্ 
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ওান শাসবে ন। কেড়ে নিছে তনতার আরিকাণ 
রগ দেড়ে তত পারবে না। 

গোণত জনতার বোধানলে তাই হবে 

পড় যাবে শওর শ।৭ত ফণা । 

৩। আহবান [দিকে দকোদিয় তব দর এখ 

সমব তে। “মহ আর ভাই দেন 

ভো”০।কে আমাদের তপ্দত ঝরে গিতে 

তুলে নাও হাতিয়া? তাইবে 

আল 1575 ফেল দৃঃহাত5 ৪কাপ্তের জল 

বভাদের ৭১০20 

জাঁন হল শলছে শহ আগ পাহাড় বুকে 

চক্ষে ৮ত্কে জলে তবু ঘণ।, 

সাথীদের খনে বুকে উল্কা জ্রালায দাহ 

রান শগথে যে হর চেতন । 

তাই আহ্বান - 

ও সাথা কিয়াণ মদ” ভাই শোন আহপান। 

তাই আহ্বান দকে দক নন এর পেবা নষ 

সময় তি নেই আর ভাইরে 

জোটঢাকে আমাদেদু বজুকী2ন বকে 


৮৫ 


তুলে নাও হাতিয়ার তাইরে ॥ 
আজ কালজয়ী সংগ্রাম শুরু করো বন্ধুরে 
হেঁকে বল সইবে। ন৷ আর সইবে। না 
সাথীদের খুনে রাঙা পথে পথে 
হায়নার আনাগোন। 
আর সইবো না ॥। 


১২ 


কমরেড শোন বিউগল এ হাকছে রে 
তোল কাধে নে জঙ্গী হাতিয়ার 
আয় আজাদীর জং লাঁড় চল ডর ছেড়ে 
চল এাঁগয়ে রাস্তা করি বার ।। 


দীন মঞ্জুরের ঘরে যে তোর জনম ভাই 
খুন বিকিয়ে ভূখ মেটে না তোর 

ভাই প্রাদারী দোস্ত একাই আজাদী 
এই লড়াইয়ের কায়দারে মজদুর || 


হকুমতের তক জুড়ে রয় খারা 
[কিসের জে!রে লাল করে ভাই আখ 
কামান কার্তজ আর বেয়নেও 
আমরাই তে। গাঁড় লাখে লাখ | 


ভুখশেকলের শস্ত বাধন তোর তরে 
ছাড় দোখ ভাই দীন-ভিখারীর ভেকৃ 
উড়ারে আজ লাল ঝাও্া দিল ভরে 
আজাদী এ দোরগোডে তোর দেখ ॥ 


অনুপ,দ : .জা[শিমম নগদ 

আূষ্টাবব বিপ্লবের নখ্যাত গান 091012055) 0175 008165 &1০6 500100170- €র আনব 81 
পা. 

অনুবাদকাল ১৯৬৩ 


৮৭ 


ভথক্তর্জাতিক 


জাগো জাগো জাগে সবহারা 
তনশন বন্দী কৃতদাস, 
শ্রামক দিয়াছে আজ সাড়া 
উঠিয়াছে মুস্তির আশ্বাস । 
সনাতন, জীর্ণ কু-আচার 
চর্ণকরি জাগো জনগণ 
ঘুচাও এ দেন্য হাহাকার 
জীবন মরণ করি পণ। 
শেষযৃদ্ধ শুরু আজ কমরেড 
এসো মোরা মিলি একসাথ 
ইণ্টারন্যাশনাল 

শমলাবে মানব জাত ॥| 


অনুধ।দ ; মোহিত বন্দোপাধায় 

বঙ্বের প্রথম শ্রমিকরাস্ট্র ৯৮৭১ সনের রক্তাক্ত পরী কমিউনের গঞ্জাত এই সংগীত। 
কমিউনে অংশ গ্রহণকারী-শ্রা্ক কৰি ইউজেন পোছিয়ের এই গানটি রচনা! কবেন। সুর 
সংযোজনা কবেন কমিউনে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী ঘুরকার পিয়ের দেগতার। 


৮৮ 


